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ওত ভণমও 
উৎসর্থ পত্র 


গরবিনী মা আমার ! পরলোক প্রয়াণকালে তুমি আমাকে 
ভ্রগজ্জননীর ক্োঁড়ে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলে; তিনি আমাকে 
তাহার মঙ্ছলমর ক্রোড়ে কিরূপে জড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহার 
নিদর্শনস্বূপ এই ক্ষুত্র পুস্তকখানি তোমার রাঙ্গ৷ পা ছ'খানির 
উদ্দেশে নিব্দেন করিলাম । 

জননি | ভগজ্জননীর কোলে বসিয়া জানিয়াছি, তোমাদের, 
ত্রিমৃন্তি তাহাঁরই ভিম্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ মাত্র ; মূলে তোমরা 
অভিন্না। তাই ভাকি মা, শিশুর ভার নিতে ভয় পেতে হবে না, 
এবার আমি তোর ভার নিব, তোরে বুকে রেখে চো'খে পাহারা 
দিব। এস গৌরি, মনোময়ী দেবী আমার ! প্রকাশিত হও-_ 
একবার প্রত্যক্ষ করি। সাধনার সাধ গুরাও গো! আমার 
অন্তরে অন্তরে প্রকাশিত হও, আমি প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করি। 
প্রেমময়ি | আমার মনোময়ী মেয়েটার বেশে শ্বদয়াবনে এসে 
নিত্য নৃত্য কর; আমি আত্মহারা__পাঁগলপাঁর! হইয়া তোমায় 


দেখি। এ আব্দার ভিন্ন বরদ্বপদও যে. আমার নিকট ধেছদণ্ডের 


্যায় হেয়। তাই মা! তোমার ডাকি. 
“তিলেক লাগিয়া-_হদয়ে বন্রি। হাসিয়া কথাটা কও ।”' 
আনিয়া আমার উপহার গ্রহণ কর। 





ন্‌ 


সি 


তোমার আদুরে ছেলে কিরাত 
% নলিনীকান্ত ০ ২ ৃ 





গ্রন্নকারের বক্তব্য 


সু্টাহখিলং জগদিদং স্দসতস্বরূপং 
শক্ত্যা স্বয়া ভ্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বমূ। 
সংহ্ৃতা কল্নপমর়ে রমতে তখৈকা 

তাং সর্ধবিশ্বজ্রননীং মনসা স্মরামি | 


যাহা হইতে এই জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে, ধাহাকে অবলম্বন করিয়া! অবস্থিতি করিতেছে 
এবং কল্লান্তে বাহাতে উপদংহ্ৃত হইবে, সেই ব্রঙ্গা-বিফু-শিবারাধ্য। বিব্যান্ডিনিলয়া 
মহামায়ার কৃপায় তদীয় কৃপালন্য "তান্ত্রিক গুরু” অগা সাধারণের করে পরমাদরে অর্পণ 
কারলান। 

বঙ্গদেশে তন্্রশান্তরের বড়ই প্রভাব। শীক্ত, শৈব, বৈধঃব প্রভৃতি সাঁকারোপাঁসকগণ 
তন্্রশান্্র মতে দীক্ষ! গ্রহণ করিয়! থাঁকেন। জপ, পূজা, যাগাদির অধিকাংশ তন্তরোক্ত 
মতে অনুষ্ঠিত হইয়| থাকে । তন্ত্রো্ত উপাঁননাই কলিকালে প্রশন্ত ও আশুফলপ্রদ | 
যথ। 

কৃতে শ্রত্যক্তমার্গঃ স্তাৎ ত্রেতারাং স্মৃতিস্তবঃ। 
ঘাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ ॥ ও 

সত্যযুগে বেদৌক্ত, ত্রেতাধুগে স্মৃতযুক্তঃ ঘাপরে পুরাণৌডু এরং ক্লিযুগে ভুরি, বিধি- 
অনুসারে ক্রিয়! সম্পন্ন করিতে হয়। অতএব কলিবুগে তন্ত্মার্গ. ব্যতীত অনন্ত মাস 

প্রশস্ত নহে । এই সকল শান্্রবচন অবলম্বন কারয়ই বোধ হয় ভন্্রশানর এতদেশে প্রভাব 
- বিস্তার করিয়াছে এবং তন্ত্রশান্ত্রমতে সন্ধ্যাফ্কিক, ত্ধা, জপ, পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাঁকে ] 
কিন্ত ছুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে তন্্রশান পরাধান্ট,লাঁভ করিও, বর্তমানে ্ত্জ্ঞ গুরু 
অতি বিরল। কেনন|, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির জোরে কাহারও. তন্র. বুরিবার বা বুঝাইবার | 
ক্মতা হয় না। বাস্তবিক গুরুমুখে উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে তন্রশান্ত্ের প্রকৃত অর্থবোধ 
ও মর্ম গ্রহণ করিবার শক্তি কাহারও নাই। ন্থতরাং এরাপ প্রত্যক্ষফলপ্রন শান্তর-প্রদশিত 


এ০পশিতি পলিশ সপ 


রঁ 
রা 
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গষ্থায় দীক্ষা হণ ও ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান করিয়াও কেহ ফললাভে সন্গন হয় না। 
কারণ তত্র গুরুর অভাবে ক্রিয়া-কলাপ বধারীতি সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল 
কারণে অনেকে শান্্রগরন্থ অবিশ্বান করিয়। থাকে । দেশের এই দুরবস্থা! দর্শনে আমার 
পরিচিত নাধন-পিপাস্থ কতিপর শিক্ষিত ব্যক্তি আসার লিখিত চ্জ্ঞানীগুরু” ও 
“যোগীগুরুপ্র ম্যায় তন্্রশান্ত্র নববী একথানি পুম্তক প্রকাশ করিতে আঁনাকে অনুরোধ, 
করেন। ভীহাদিের উৎ্দাহে প্রোৎ্নাহিত হইর! এই গ্রন্থ প্রকাশে দাহদী হইরাছি। 
কতদূর কৃতকার্ধয হইয়াছি, তাহা স্থধী নাধকগণের বিবেচ্য । 

এদেশে অনেকগুলি তত্ত্র-শান্্ প্রচলিত আছে। আদি কিন্ত কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থের 
অনুনরণ করি নাই। গানবের আধ্যাম্মিক উন্নতির উপায়স্বরপ বে সকল ক্রিয়।”কলাপ 
প্ররোজন, গুরুমুথে আদি বাহ! শিক্ষা করিয়াছি, তাহারই কিয়দংশ অর্থাৎ দাধারণ্যে 
প্রকান্ঠ এবং দকলের করণীয় ও সহজনাধ্য বিবয়গুলি যুক্তির সহিত এই গ্রন্থে লিখিত 
হইয়াছে । তত্থশান্ত্গুলি আর্ধ্-খবিগণের অলৌকিক স্থট্টি। তন্ত্রগুলি সদাহিতচিত্তে পাঠ 
করিলে বিদ্দিত ও স্তস্ভিত হইতে হয় । জ্ঞানী ব! অক্ঞানীর বাহ। কিছু প্ররৌজন, সমন্তই 
তস্তমাধ্যে দুষ্ট হইবে । তন্্গুলি দাধন-শান্ত্র, ইহাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভ্ুক্ত কর! 
যাইতে পারে, যথ।- প্রবৃতি-বাধন ও নিবৃত্তিসাধন। প্রবৃত্তিনার্গে রোগারোগ্য, শ্রহশান্তি” 
বাজীকরণ, রবায়ন, ভুব্াগুণ, যটুকর্্ (মারণ, তপন, মোহন, উচ্চাঁটন, বণীকরণ ও". 
আকর্দণ ) এবং দেবঃ দাশব, ভূত, গ্রেত, পিশাচাদির সাধন-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে 
অন্নংঘতচিত্ত অবিদ্বাবিমোহিত নানব-দদাজে 'অবিদ্যার" সাধন ব্যক্ত করির। সাধকের 
বিরক্তি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি না? নিবৃভিদার্গের নাধনপ্রণালীই আমার প্রতিপাদ্ধং 
বিবর। নিত্য-নৈদিতিক ক্রিরাবান্‌ নাধকই নিবৃত্ভিসার্গের অধিকারী | আজিও নামাজে . 
নিত-নৈনিভিক করিয়াদি এচলিত আঁছে।: দুতরাং তাহ! লিখিরা! পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি 
করিতে চাহি না। কেবল বাধন-পদ্ধতি সাত্র আমি প্রকাশ করিব। আশা আছে এই 
গরস্থোক্ত সাধন-প্রণালীনম্মত সাধন করিলে সাধকগণ ক্রনশঃ আত্মন্ঞান লাভ করিয়া 
মানবজীবনেন পূর্ণত্বনাধন কারিতে গারিবেন। 

ডা গতির জ গৃহের নি পরযোনীয় পার ছুই চারি নাধন- 
শুধালী পরিশিষ্ট প্রকীশিত হইল। সাধন৷ করিয়! শান্ত্রবাক্যের সত্যত! উপলক্ি, 
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ক্ংহুতবন। 


(৩) 


এই পুন্তকথানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়। প্রথম ভাগে তন্ত্র ও তস্ত্রো সাধনাদির 
যুক্তি, দ্বিতীয় ভাগে সাধন-প্রণালী এবং পরিশিষ্টে সাধারণ মানবের হৃথ ও স্বাস্থ্যের উপায় 
বণিত হইয়াছে। আমার প্রতিপাগ বিষয় প্রমাণের জন্য তত্র-পুরাণাদি শাস্ত্রের যুক্তি 
উদ্ধত করা হইয়াছে। যথাসাধা সহজ ও সরল ভাবে চলিত ভাবায় বিষয়গুলি বণ্িত 
হইয়াছে । কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা গুণগ্রাহী সাধকবর্গের বিবেচ্য । 

পরিশেষে ব্তব্য-আধ্যাত্সিক-তস্ব হৃদয়স্গম করিতে হইলে বিধিমত চিত্তগুদ্ধি আবশ্তক। 
ভগবানের কৃপ। বাতীত সাধন-তন্থ বুঝিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। এক্ষণে সাধনপিপান্থ 
ব্যক্তিগণ বর্ণাশুদ্ধি, ভাবাদোয প্রস্থতি শিশুশিক্ষা বিষয় আলোচনা ন! করিয়া, স্বকাধ্যে 
ব্রতী হইলে শ্রন নফল জ্ঞান করিব । সাধকগণ কোন বিষয় বুঝিতে ন! পারিয়া আমার 
নিকট আদিলে সাদরে ও বযত্বে বুঝাইতে বা দাধনতদ্ব শিক্ষা দিতে ক্রটা করিব ন11% 
কিন[ধিকবিস্তারেণ। | 


নাভি র্‌ ভক্তগদারবিন্দভিক্ষু 
,ঝু ী 

২৫শে শ্রাবণ, ঝুলন (রাখী ) পুিন| দ্রীন-নিগমানন্দ 
১৩১৮ বঙ্গাব্ব 


* পুজাপাদ ্র্কা বিগত ১৩৪২ সালে মহাঁসমাধি লাভ করিয়াছেন ।-_ প্রকাশক 


৮ 


পঞ্চম সংস্করণের বন্তব্ 


অর্পদিনের মধোই তান্ত্রিকগুরুর চতুর্থ বং্করণ নিঃশেষিত হুইরা যাওয়া 
পঞ্চন সংস্করণ মুদ্রিত হইল | ব্যভিচারিজনগণ কর্তৃক তন্ত্রশান্ত্রের সাধন 
বিরুতভাবে 'অনুষিত ও প্রচারিত হওয়া এক শ্রেণীর লোক তন্ত্রের নাম্‌ 
শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু তন্্রশান্ত্রের প্রকৃত বৃহস্তজ্ঞ বিজ্ঞ পাঠক 
এবং সাধকও বে বিরল নহে, তাহা আমরা "তান্ত্রিক গুরু” প্রকাশেই 
বুঝিতে পারিগাছি। কিমধিকমিতি। | 


নারম্বত মঠ ্রীগুরুচরণা শ্রিত 
১৬ই 'আবাঢ়, রথবাত্র। :. দীন--চিদানল্দ 
১৩৩3 বঙ্গাব্ধ প্রকাশক 


সপ্তম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন 


তান্দ্রিক গুরুর সপ্তগ সংস্করণ প্রকাশিত হইল । ইহা ষ্ঠ সংস্করণের 
 পুনমুক্রিণ হইলেও যথানভ্তব ইহাকে নিভু করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 
কাগঞ্জ এবং মুদ্রণব্যত্ের কল্পনাতীত পরিবর্ধন সময়ে এই কার্য সম্পন্ন 
করিতে হওয়ার এই সংস্করণের মূল্য ২০ স্থলে ২০০ (পৌনে তিন টাকা ), 
করিতে বাধ্য হইলাম নিবেদনমিতি-_- 


সারন্বত মঠ ূ প্রীগুরুচরণাশ্রিত 
দীন--আঁত্ীলন্ক 


অক্ষয় ভূতীগ্রা--১৩৫৮ বঙ্গান্ব 
| প্রকাশক 
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চাধ্য স্বামী নিগমানন্দ নরন্বতী পরম্হৎনদেব 
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অ্রাভ্তি্রক ৪জ্ 
ও্র-ধম্ম অহশ-হ্বুক্তি-কল্স 
তন্ত্র-্শান্ত্ 


আজকাল নব)-শিক্ষিত অনেকেই তন্ত্রশান্্রকে গুরু-ব্যবসায়ীদিগের 
কৃত অর্থ উপাজ্জনের উপারশ্বরূপ কল্পিত শান্তর বলিয়া তাহার প্রতি 
শ্রদ্ধা করে না। ফলতঃ এ শান্তকে কালক্রমে তন্রপ ব্যবসায়োপযোগী 
করার অন্ত যে মৃলতন্ত্রে বহুবিধ প্রক্ষিপ্ত, পক ও অর্থবাদাদি 
যোগের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শাস্ত্রের আধুনিক মুদ্রিত 
গরন্থাদি দেখিলে অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বেদের বন্ধ 
পর তন্ত্র-শান্ত্র গ্রকাশিত ইইয়াছে। হৃষ্ট পদীর্থ দর্শনে আর্ট অর্থাৎ 
ঈশ্বর প্রতিপাদন ও তীহাঁর উপাসনাই বেদের বিষয়। যখন কালক্রমে 
হিদ্দুজাতির বুদ্ধির প্রথরতার উৎকর্ষ সাধন হইতে লাগিল, তখন 
পরমার্থ বিষয়ে মন অগ্রনর হওয়ায় বুদ্ধির সাহায্যে কালক্রমে উপনিষদ, 
দশন ও তন্ত্রশান্ত্র সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র 
শ্রন্ত্র নহে, উহা বেদেরই রূপান্তর--বিশেষতঃ-সাংখ্য-দর্শন ও উপনিষদের 
সার। উহাতে মুক্তির সহজ উপায় নির্ধারিত ও বিচারিত হইয়াছে । 
বর্তমান সময়ে বাক্‌-সর্বপ্বতা ও ক্রিরা-শূন্ততা দোষে ভারতনমাজে 
তন্ত্রশান্ত্রের যেরূপ ঘোর ছুর্দিশ। উপস্থিত হইরাছে, তাহাতে তন্ত্রের নাম 
গুনিলেও অনেকে উপহাস করিবে, বিচিত্র কি? ফলত; যেরূপ 
যথেচ্ছভাবে প্রবৃত্তি-প্রলোভিনী কল্পিতব্যবস্থা৷ তন্ত্রের অন্তনিবিষ্ট করার 


নু তান্ত্রিক গুরু [ যুক্তিকল্সে৷ 


কস্ট পাস পাপী পা 


চেষ্টা করা হইগাছে, তাহাতে অল্পগ্রগণের উপহান করাও নিতান্ত, 
অনন্ত বলা যার না। মুসলমান-রাজত্বনমরে হিন্দুদিগের কোন: 
গ্রন্থই অক্ষতাবস্থার ছিল না). এ সময়েই তন্্শান্ত্রেরও দুর্িশ] উপস্থিত, 
ইর়াছে। একদিকে মুলমানদিগের অত্যাচার, অন্যদিকে হিন্দুমাজে 
দৃগুরুর বিরলতাবশতঃ শিক্ষা-বিভ্রাট-নন্ূত হ্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্িগ্ত 
ববরাদিতে পরিপূর্ণ হইরা প্রকৃত তন্ত্রশান্্র অনেকস্থলে এক্সপভাবে 
বককৃত হইয়। পড়িয়াছে যে, তাহা হইতে অবিকৃত তত্ব অনুসন্ধান করা' 
অল্লাধিকারীর পক্ষে অনভ্তব । বেদ ও সদাচারবিরদ্ধ কত অন্ত্রগ্ন্থ 
নৃতন রচিতও হইয়াছে ।॥ কিন্তু তল্জন্য সাধারণ লোকে ভরমে পড়িলেও 
তন্র-তবভ্ের তাহ। চিনিতে বাকী থাকে না। আধুনিক অনেক বিজ্ঞ 
ব্যক্তি বলেন বে, প্রবৃত্তিমার্গে মন একবার ধাবিত হইলে তাহা হইতে 
বহন! নিবুভিমার্গে তাহাকে ফিরান সুকঠিন। হ্ঠা কোনমতে 
নিবৃত্তি নাধন করিলেও দে অপরিপক্ক দিদ্ধি স্থির থাকে না) তজ্জন্য 
স্থকৌশলে নকামতার মধ্য দিয়াই নৎপথে মন ধাবিত করার ভন্ত, 
নানারূপ আপাত বেদবিরুদ্ধ ব্যবস্থ। বিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । তাহাদের 
এরপ ব্যাখ্যাও প্রায় মূল্যহীন বোধ হর) সন্ত, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণ ভেবে' 
উপাননার অধিকার ও প্রকারভেদ বেদেও ব্যবস্থিত ; স্থৃতরাং মহাযোগ- 
লীলাবতার নহাদেব-প্রণীত মূল তন্তরশান্ত্র অবশ্ট নে তত্ব ছাঁড়া নহে 
শুধু শান্তরপণ্ডিত তাহ না বুঝুন, নাধন-পর্তিতের তাহা অবিদ্িত্‌ থাকে 
না;না বুবিরা তজ্জন্য যে শাস্ত্নিন্দা, তাহ 'অর্ধাচীনতা৷ মাত্র। 
তবে কি না আধুনিক কতিপয় তন্ত্রের অনেকস্থলেই মহাঁদেব ও 
পাব্ধতীর কথোপকথন প্রনঙ্গ উত্থাপন করিয়া অনেক বিকট, বিকৃত ও 
অকিঞ্চিংকর বিধি-বিধান ধর্শশান্ত্রের অন্তর্গত করার চেষ্টা করা ্‌ 
হইছাছে বোধ হৃদ) আবার অবিকৃত প্রকৃত শিববাক্য-তন্ত্রেও হয়ত 





এ] 2৬ 


ঠ 


্ 


) 


-+ 





__ তন্্শান্ত্র ] তান্ত্রিক গুরু ৩ 








পেপসি 


আপাত-দৃষ্টিতে এমন অনেক অস্বাভাবিক, অদ্ভুত ও বীভৎস বিষয় বণিত : 
হইরাছে যে, উহার মর্ম-রহস্ত-মুঢ় 'কুচি”-রোগগ্রত্ত, স্থুলনীতি-ব্বন্থ 
অনেক স্থুলাধিকারীর মতে মহাদেব ও পার্কতীর নামেও তাহার 
কিছুমাত্র পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে নাই । ফল কথা, সফল- 
' নাধন-ক্রিয়ািত সদ্গুরুর ক্পা্গকুল্যের অভাঁবে অনেকেই আজকাল 
তন্রমথিত নবনীত না চিনিয়া কেবল ঘোল খাইরা গোল করিতেছেন । 
্ুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধানি আগমাদীনি যানি চ। 
করাল ভৈরবঞ্চাপি বামলঞ্চাপি যৎ কৃতম্। 
এবং বিধাঁনি চান্ডানি মোহনার্থানি তানি বৈ॥ 
-_কুর্মপুরাণ 
লোঁকনকলকে মোহাভিভূত করার জন্য শ্রুতি-স্বৃতি-বিরুদ্ধ ধর্মশাস্ত্ 
মহাদেবের বলিবার কি কারণ ছিল? তান্্রিক-রহস্তের মন্মগ্রন্থি 
এইখানেই ভের করিতে হইবে । তবে এখানে মাত্র ততন্্রশান্ত্রের মূুলভিভি 
আলো!চন! দ্বারা ইহার প্রয়োজন প্রতিপাঁদন করাই গ্রন্থকারের লক্ষ্য 
্রক্কত তন্্শান্ত্র মধ্যে বেদবিরুদ্ধ ব্যবস্থা অতি স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। ্‌ 
দ্রেবীনাঞ্চ যথ। ছুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণৌ যথ।। 
তথা সমস্তশান্ত্রাণাং তন্ত্রশান্ত্রমন্ুত্তমম্‌ ॥ 
সর্ববকামপ্রদং পুণ্যং ভন্ত্ং বৈ বেদসম্মতম্‌॥ 
তন্ত্-শান্ত্রসমুদয় বিশেষ বিবেচনা করির। দেখিলে স্থম্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে, উিহার মূল ভিত্তি সাংখ্য ও উপনিষদের উপরে স্থাপিত । 
হিন্দুনমাজে, কালধর্শে পবিত্র তন্্রশাস্ত্রের সাত্বিক সাধন তিরোহিত 
'হুই়া কেবল রাভনিক ও তামপিক সাধনের প্রক্রিয়া-প্রণালীই প্রায়ণঃ 
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পা সরণি 


প্রচলিত রহিয়াছে; তাহাই অধিকার-তত্ববোধাভাবে তন্্রশান্তরে 
অনাদরের কারণ। বস্ততঃ তন্ত্রকে বোগধর্থের কল্পভাগার বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না) ইহাতে মানদিক ও বাহিক পুজার এবং প্রাণারাম 
গ্রভৃতির ব্যবস্থা অতি সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বেদ যেমন 
গ্রান ও কর্শনকাণ্ড, এই ছুই ভাগে বিভভ্ত, যোগশান্ত্ও তন্দ্রপ ছুই ভাগে 
বিভক্ত। তন্তরোন্ত ক্রিয়াকলাপই ইহার কর্শকাণ্ড। তন্ত্রের উপাবনার 
প্রণালী অতি পবিভ্র, ইহাতে প্রাণায়াম এবং নাধন-পদ অতি 
খ্নষ্টরূপে নন্গিবেশিত হইয়াছে । 

যোগ ও তন্্রোক্ত উপাননা-প্রণাঁলীর উদ্ভব এক উপকরণ হইতেই .. 
হইয়াছে; এ সকল বির পুরাণে অতি সহজে বুঝান হ্ইয়্াছে। 
তন্্-প্রতিপান্চ। সাধনার অন্যতম মূলভিত্তি মহাত্মা কপিলকৃত 
সাংখ্য | এ কথা নত্য যে, কগিলদেব বর্তমান সময়ের ম্যায় 
সুঙ্তিউপাননার প্রণালী উদ্ভাবন করেন নাই; কিন্তু তিনি 
সাংখ্যে থে প্ররুতি-পুরুষের তত্ব প্রকাশ করিরাছেন) তন্ত্রেও 
তন্মলাশ্রয়ে দেবদেবীর উপাননাঁর প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কপিল 
দুনির পুরুষই পরিশেষে হিন্দু-উপাসনাতে নানারপে বিকশিত হইয়া, 
রুচি ও অধিকার অস্থুনারে নানা মুক্তিতে উপাস্য হ্ইয়াছেন। প্রন্কৃতিই 
ভগবতী দেবীর প্রথম আবির্ভাব-- তিনিই কালীদেবী । 


তস্তাং বিনির্তায়ান্ত কৃষ্ণাভূৎ সাঁপি. পার্বতী । 
কাঁলিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতা শ্রয়া ॥ 
_ মারকগের পুরাণ 
প্ররুতির সতাধিক্যে পুরুষের নান্গিধ্যে মহত্তত্ব ব1 বুদ্ধিতত্ব উৎপন্ন 
হয বুদ্ধিতত্ব হইতে অহঙ্কার এবং এই অহ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার 


৮ 
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সপ পাপা ্িম্পাপিপি্পিপ, 





পাপন পাস 





নপশাস্পিশাপিপিপা্পপ্পির্শলপর্ীপা্পিনপ্পী পাপা পীীী-পেতা ৮৮ ৮৯৯৫ পাপী পপি 


হইতে ইন্দ্রির ও ইন্দ্রিরের বিষয়, উভয়ের উৎপতি হইয়াছে। পুরুষই 
চৈতগ্শক্তি, সুখ-ছুঃখাদি শৃন্ত ; ইনি অকর্তী, কোন কাধ্যই করেন 
না, নঘুদর বিশ্ব-ব্যাপারই প্রক্কাতির কাধ্য। এ প্রকৃতি ও পুরুষ 
পরস্পর নাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক*নমীপস্থ হইলে নেইদিকে গমন 
করে, তন্দ্রপ প্রক্কতিও পুরুষ-নঙ্গিধান প্রযুক্ত বিশ্বরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকেন। প্ররুতিরই সাক্ষাৎ কতৃত্ব, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত, ভজ্ন্থ 
পুরুব দেবীরংক্রিয়াধাররূপে পদতলে এবং দেই অভিনয়েই কালীদেবীর 
মৃত্তি মহাদেবের উপর সংস্থাপিত। 
কপিল-প্রকাশিত প্রকৃতি-পুরুবের তত্ব পরিফাররূপে সর্বাধিকারি- 
নির্বিশেষে বুঝাইবার জন্যই পুরাণ ও তন্্শান্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে । 
গ্রকৃতি-পুরুষের নাকারবূপ তন্ত্রেপুরাণে বণিত হইয়াছে । সমগ্র বেদ 
হইতে যেরূপ বন্ষ্যোপাননা ও অন্যান্য বৈদিক কর্শের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ 
.হুইরাছে, তন্রপ নাখ্যাদর্শন অবলম্বন করিয়া তন্তরোক্ত উপাননার 
প্রণালী ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । তন্ত্রশান্্ যোগের নর্ধবসম্পৎসম্পন্ 
অতি বিশুদ্ধ ধর্মশান্্। কপিল ও পতঞ্চলি মুনি যোগানুষ্ঠানের 
ভাবতত্ব যাহা! বুঝাইগাছেন, তাহারই বণজ্ঞানানুষ্ঠানে পূর্ণ তন্্র- 
শান্প। উপনিষদে উপাসনার যে সকল মত ও রীতি দেখিতে, 
পাওয়া যায়, সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও তত্ত্রেও প্রায় তব্্রপ ব্যবস্থা! 
বধিবনদ্ধ হইয়াছে । কীজমন্ত্র এবং যন্ত্র, উপনিষৎ ও তন্ত্র, উভয় শাস্ত্রে 
আছে; সুতরাং তন্ত্র যে কোন আধুনিক কল্লিতশান্ত্র, এরপ সিদ্ধান্ত 
করার কোন কারণ নাই । 
বেদ ও তন্ত্রো্ত উপাসনা-প্রণালীর. উপর দৃষ্টিপাত করিলে 
নহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, সময়ের পরিবর্তনে মন্তুষের চিন্তাশীলতা 
এবং বুদ্ধি-রূত্তির পরিবর্তনের নক্ষে সঙ্দে মন্তত্তের রুচি ও অধিকারের 
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পরিধত্তন বংঘটিত হইয়াছে এবং মুনিথ্চবিগণ্ড নময়ে সময়ে ব্যবস্থা. 
পরিবর্তন করিরাছেন। বেদোক্ত কর্ম অতি কষ্ট-নাধ্য ।. কোঁন নময়ে 
মঙ্গস্তের শারীরিক ও মাননিক দুর্বলতা আরম্ভ হইলে, পারজ্রিক 
সখ অপেক্ষা ইহ-নংবারের স্থখ অধিক প্রীর্থনীর় হইরা 
উঠিল; তখন ক্রমেই বেদের কর্মকাণ্োক্ত কাধ্য নকল শিথিল 
হইতে লাগিল; তৎকালে নহজ উপায়ে জশ্বর-আরাধনার 
্ন্ত তন্তরশান্ত্রের ব্যবস্থার প্রতি লোকের অধিকতর অল্গরাগ হইল। 
যিনি বেদ ও তত্ত্রোক্ত প্রাণায়াম অবগত আছেন, তিনিই এই 
উভ় তে আপাত পার্থক্য অনায়ানে উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । 

এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, তন্ত্র বেদের ভ্তায় ম্হাঁজন' ও খধিগণ 
দ্বারা নমধিত কি না? রথুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ব এতৎ্ প্রদেশে 
সাবারণ্যে প্চলিত এবং তদীর মীমাংনা ব্দেবাক্যের ন্যায় গৃহীত. 
হইরা। থাকে। নেই গ্রন্থে প্রমাণস্থলে ভূরি ভূরি তন্ত্রের বচন. ব্যবহৃত 
হইরাছে। এমন কি স্থল-বিশেষে তন্ত্রের বচন দ্বারাই শেষ কর্তব্য 
অবধারিত হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্বরাচাধ্য তাহার কৃত আনন্দ-লহরী 
স্তোত্রে তন্ত্রের প্রতি বহু নম্মান প্রদর্শন কবিয়াঁছেন এবং শাক্তামোঁদ 
প্রভৃতি কয়েকখানি সংগ্রহ-তন্ত্রও বক্চলন করিয়াছেন। পূর্ণগ্রজঞ 
দর্শনের ভাম্তকার আনন্দতীর্থও তাহার ভান্কে তন্ত্রের প্রমাণ, উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। এই ক্মার্ত ভট্টাচার্য, ভগবান্‌ শঙ্করাচাষ্য, আনন্তীর্থ 
প্রভৃতি ঘে শান্ত্রকে প্রাগাণিকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, জিগীষাঁপরবশ' 
ও. নানা প্রকার স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কেহই কি নেই স্দাশিবোক্ত 


তন্্শান্্রকে অপ্রামাণিক বলিরা উপহানাম্পদ হইতে সাহদী 
হইবেন? | 


[ যুক্তিকলে 
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ঝষিগণ দ্বারাও এই অন্তরশাপ্্র নমথিত ও সমাদৃত, অতএব প্রামাণিক 
নবলিক্া স্বীফৃত। ব্যাপদেব বলিয়াছেন__ 
গুরু-তন্ত্ং দেবতাঞ্চ ভেদয়ন্‌ নরকং ব্রজেৎ। 
গঙ্গা-ছুর্গাহরীশানং ভেদকুনারকী যথা ॥ 
_বৃহদ্বম্্পুরাঁণ 
গন্গা ও দুর্গা এবং হরি ও ঈশানে ভেদজ্ঞানকাঁরী যেমন নিরয়গামী 
হুইয়া থাকে, সেইরূপ গুরু, তন্ত্র ও দেবতাতে ভেদ জ্ঞান করিলে 
নিরয়গাঁমী হইতে হয়। টবঞ্ণবর্দিগের প্রধান শাস্ত্র শ্রীন্রীমভাগবতে 
শগবান্‌ ন্বয়ং বলিয়াছেন__ | 


বৈদিকী তান্ত্রিকী মিশ্র ইতি মে ভ্রিবিধো মখঃ । 


ব্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ ॥ 
_-১১শক্রন্ব 


বৈদিক, তাস্তিক এবং বৈদিক-তান্ত্িক মিশ্র, এই তিন প্রকার 
বিধি দ্বারা বাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি তদ্রপেই আমার, আরাধন। 
করিবেন। 
- সকল পুরাঁণ হইতৈ এইরূপ রি ভূরি গ্রীণ উদ্ধত করা যাইতে 
পারেন এই. সকল পুরাণের খধিবাঁক্য  অগ্রাহথ করিয়া যাহারা, 
'বিরুদ্ধ মত স্থাপনের চেষ্টা করে, : তাহাদিগকে অনদবদ্ধপ্রলাগী ও 
' নাস্তিক ভিন্ন আর কি বলির?  বস্ততঃ পুরাণকে অবহেলা করিলে 
অধিকাংশ: হিন্দুকৈই, -বিশেষতঃ প্রায় বদ্দদেশীয় হিন্দুকেই ধর্শবিষয়ে 
'অবলগ্বনশূন্ট ইইতে হইবে । অতএব তন্রশান্ত্রকে অপ্রামাণিক বলিলে, 
স্থবর্ণকে দুরে নিক্ষেপ করিরা বন্তপরাপ্তে শৃন্ধাগ্রদ্ি দেওয়া হ্য়। 

বৃহন্বর্নপুরাণে আছে--ভগবতী শিবকে কহিলেন, “আপনি 
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পিপল, পোলাপ্পিনীপাশপাীলাী্ী পপি পোনা 





আগমকর্ত। এবং স্বয়ং বিঝু বেদকর্তা। প্রথমে আপনি আগমকত্ৃত্বে 
বিনিযুক্ত হন ও পরে বেদকতূত্বে হরি নিয়োজিত হইয়াছেন। আগম. 
'ও বেদ এই দুইটাই আশার প্রধান বাহু । এই ছুই বাহ দ্বারা, 
ভূভূবাদি ভ্রিলোক ধৃত হইরাঁছে।” এই সকল বচন দ্বারা বেদের ন্যায় 
তন্ত্রেরও অপৌরুধেয়ত্ব প্রমাণিত হইল। তন্ত্র ম্-মাংস প্রভৃতির: 
ব্যবহার আছে বলিরা অনেকেরই ধারণ! তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ।. এই ধারণাও 
নিতান্ত ভ্রমাতুক। যজুর্ধেদের একোনবিংশতি অধ্যাঁরে সুরার" 
ব্যবহার দৃষ্ট হর । যথা | 


্রন্মক্ষত্রং পবতে তেজ ইন্দ্রিযং স্থুরয়া! সোম ন্সুত আস্তুতো, 
মদীর শুক্রেণ দেব দেবতাঃ পিপুদ্ধি রসেনান্নং যজমানায়: 
ধেহি। 


হে দেব নোম! তুমি স্থরা দ্বার! তীত্রীকৃত ও সামধ্থযযুক্ত হইক্া'.. 
নিজ শুদ্ধবীর্ধা দ্বারা দেবত! পরিতুষ্ট কর এবং রস সহিত অন্ন যজমাঁনকে: 
প্রদান কর ও ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়কে তেজ:সম্পঙ্গ কর । 


অতএব মছামাংসাদদি সেবন বৈদিক বা পৌরাণিক মতেরও 
বিরুদ্ধ নর়। বেদ ও পুরাণ হইতে তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ ংগৃহীত হইতে: 
পারে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় উদ্ধত করিলাম ন1। মহা গ্রভূ. 
নিত্যানন্দ খড়দহে ত্রিপুরা-যনতর স্থাপন করিয়া ইহার পরিচয় প্রদান: 
করিয়াছেন । | ও 

যদিও .কোঁন শাল্সমধ্যে তন্্রশান্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই না 
তাহা ন! হইলেও তন্ত্রকে অপ্রাচীন বলিতে পারা যায় না । “কারণ, 
তন্্রশান্্র অতীব গোপনীয় শান্ত। শান্্কারগণ কুলবধূর স্যার সাধন-. 
শান্তরকে গুপ্ রাখিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তন্ত্র শবের 
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প্াটিাসিপাস ৯৯ 


অর্থ “শ্রুতিশাখাবিশেষণ” বলিয়া মেদ্িনী-অভিধানে লিখিত হইয়াছে । 
পূর্বতন আধ্য-খধিগণ অতি প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তীহাঁরা 
যেরূপ স্থকৌশলে উপাসনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎ্গ্রতি 
কিঞ্চিমমাতও মনোনিবেশ করিলে, তাহার প্রকৃতভাব কিয়ৎ্পরিমাণে. 
উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে মনে অতি পবিত্র আনন্দ- 
ভাবের আবির্ভাব হয়; নেই পবিভ্র আনন্দ. অন্যকে বুঝাইবার উপাঁর 
নাই; যিনি নেই নাত্তবিকানন্দ অস্থভব করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর, 
কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ 
লোকই এঁ নকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করায় তন্ত্রশান্ত্রে 


এসএস 





. প্রকৃত অর্থ হদয়্রম করিতে পারে নাই ; তজ্জন্তই তাহার। তন্ত্রশান্ত্রকে- 


বেদ-বিরুদ্ধ কার্যের অভিপ্রারে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ইচ্ছান্থনারে 
প্রস্তুত বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুঠ্িত হয় না। 

নিগম বেদ, আগম তত্ত্র। “কলাবাগম সম্মতা”__-কলিকালে' 
আগমনক্তা উপাননাই কলপ্রদ1; কারণ ইহাতে কলির দুর্ব্বলাধিকারী 
মানবের উপযুক্ত স্ুকর নাধন-বিধানই সন্নিবিষ্ট, স্ৃতরাং তন্ত্রই কলির; 
বেদ। অতএব-- 

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্‌ যজেৎ সুখী । 

আরও এক কথা। তন্ত্র আধুনিকই হউক আর যাহাই হউক” 
আমরা যখন দেখিতে পাইতেছি, ত্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, জগন্মোহন” 
রাজ। রামকৃষ্ণ, রামপ্রনাদ, সর্ধাঁনন্দ ও. কমলাকান্ত গুভূতি বঙ্মাতার 
সুনন্তানগণ তন্ত্রোন্ত সাধনায় নিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তখন তন্তরশান্ত্র 
আমাদিগের নিকট অনাদূত বা উপেক্ষিত হইবে কেন? একজন শ্রীলৌক 
অপর একটি ভ্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল,_"ভগ্নি! তোমার না” 
কি ছেলেটি মারা গেছে ?”” দ্বিতীয়া রমণী বলিল,“নে কি-_ আমি; 
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হাসিল 


এইমাত্র বে তাহাকে খাওর়াইয়া আবিলাগ !” প্রথমা! রমণী কিঞ্চিৎ 
চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিল,--“তাঁইত, দাদাঠাকুর তো মিথ্যা কথ! বলেন: 
ন11% যাহার ছেলে সে বলিতেছে। ছেলে জীবিত আছে, কিন্তু" 
দাদাঠাকুর মিথ্যাবাদী নহে বলিয়া অপরে তাহা বিশ্বান করিতে 
পারিতেছে না । নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি তদ্রপ “তন্ত্র আধুনিক” বলির 
উপেক্ষা করিতেছে, অথচ চক্ষের উপর কত ব্যক্তি তন্োক্ত সাধনার 
আল্মজ্ঞান লাঁভ করিরা ধার্টিক সমাজে পূদ্ধিত হইতেছেন। এইবপ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়িয়া অন্ুমানে নির্ভর করা মূর্খতা মাত্র। এই সকল 
প্রমাণ সহ্েও যাহারা ভন্্রশান্্রকে উপেক্ষা করে, তাহারা বাঁয়স 'কর্তুক 
শ্রবণাপহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণে সেই বায়নকে লক্ষ্য করিয়া অন্ন্রণ করিতে 
করিতে পথিমধ্যস্থিত কৃপমধ্যে পতিত যৃঢ় ব্যক্তির '্ায় ভ্রমান্বকৃূপেই 
নিপতিত হইবে । 








পা 


তন্ত্োক্ত সাধন? 


এতদ্দেশে অধিকাংশস্কলেই তন্ত্রের মতে দেবতাগণের আরাধন| হর 
থাকে এবং তান্ত্রিক মতেই দেবতা-আরাঁধনায় অতি শীঘ্র ফল লাভ 
হইদ্রা থাকে । তান্তিকগণ: এরূপ সহজ ও'সরল পদ্থানকল আবিফার 
করিরাছেন, যাহাতে মানব যোগের পথে সহজে অগ্রসর হইতে পারে। 
-তত্্শান্্র শিববিরচিত ; বাহা যোগের অত্যুত্তম রত্বোজ্জল পন্থা, তাহা 
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'কেবল পাথিব ভোগের জন্তই সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা চিন্তা করাও 
মহাপাপ । যে তন্ত্রশান্ত্রে মন্ধ মাংন প্রভৃতি বিষয়োপভোগের বথা 
(লিখিত আছে, সেই তন্ত্র-শাস্ কি ত্রহ্মজ্ঞানে অদুরদর্শী ছিলেন? 
মহানিব্বাণ তন্ত্রে কথিত আছে, গরম যোগী মহাদেবকে আগ্ঠাশক্তি 
ভগবতী বলিলেন, “হে দেবদেব মহাদেব ! আপনি দেবগণের গুরুর 
গুরু, আপনি যে পরমেশ পরকব্রক্মষের কথা বলিলেন এবং ষশহার 
উপাসনায় মানবগণ ভোগ ও মোক্ষলাভ করিতে পারে, হে ভগবন্‌! 
কি উপায়ে সেই পরমাজ্া প্রসন্ন হইয়া থাকেন? হে দেব! তাহার 
নাধন বা মন্্রকিবপ? সেই পরমাত্বা পরমেশ্বরের ধ্যংনই বাকি 
এবং বিধিই বাঁ কিরূপ? হে গ্রভো ! আমি ইহার/প্রক্কত তত্ব শুনিবার 
নন সমূৎস্থক হইয়াছিঃ অতএব কৃপা করিয়া আমাকে তাহা! বলুন ।” 

. সদাশিব কহিলেন, “হে প্রাণবল্লভে ! তুমি আমার নিকটে গুহ হইতে 
গুহ ব্রঙ্গতত্ব শ্রবণ কর। আমি এই রহস্ত কুত্রাপি প্রকাশ করি নাই। 
গুহা বিষয় আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ, তোমার প্রতি স্েহ 
আছে বলিক্কা. আমি বলিতেছি। নেই সচ্চিৎশিবাত্মা পরব্রক্ষকে কি 
প্রকারে জানা যাইতে পারে? হে মহেশ্বরি | যিনি সত্যানত্য নির্বিবশেষ 
এবং বাক্য ও মনের অগোচর, তীহাঁকে যথাযথ হ্বরূপ বা লক্ষণ 
দ্বারা কিরূপে জানা যাইতে পারে? যিনি অনিত্য জগন্মগুলে সত্রূপে, 
গ্রতিভাঁত আছেন, যিনি ব্রহ্গম্বরূপ, সর্ববজ্র সমদৃষ্ট, ,নমাধি-সাহায্যে 
. শ্বাহাকে জানিতে পারা যায়, যিনি ছন্দাতীত, নির্ধিকল্প ও শরীর- 
_ আত্মজ্ঞানপরিশূন্ত, যাহা হইতে বিশ্ব-সংলার সমুভূত হইয়াছে এবং 
যাহাতে সমুডুত হইয়া নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাতে 
সৃকল বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই ত্র্দ এই তটস্থ লক্ষণদ্ধার! 
“জ্ঞেয হন। | 
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স্বরূপ-বুদ্ধ্া যছ্েগ্তং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে। 
লক্ষণৈরাপ্ত,মিচ্ছ,নাং বিহিতং তত্র সাধনমূ॥ 


তৎসাধনং প্রবন্ষ্যামি শুণুঘাবহিতা! প্রিয়ে। 
_ মৃহানির্ধাণ তন্ত্র, ৩য় উঃ; 


_হে শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ত্রদ্গ ভরের হন, তটস্থ 
লক্ষণ দ্বারা তিনিই ভ্রেয় হইয়া থাকেন। স্বরূপ লক্ষণ ছারা 
জানিতে হইলে নাধন্র অপেক্ষা নাই; তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির 
ইচ্ছা! করিলে, সাধন বিহিত আছে | হে পরিয়ে! নেই সাধন, অর্থাৎ, 
তটস্থ লক্ষণ দ্বার! ত্রদ্মের সাধন বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর 1” 

ইহা দ্বারা কি বুঝিতে পার যার ন! ধে, ম্বরপ লক্ষণায় ব্রন্মের 
স্বরূপ অবগত হইলৈও তাহা সাধারণের অধিগথ্য নহে, স্থতরাং তটস্থ 
লক্ষণে আরাধনা করিলে শীদ্র তাহাকে লাভ করা াইবে বলির়াই তন্ত্রের 
সাধনা শিব কর্তৃক প্রবন্তিত হইয়াছে। অতঃপর কি আবারওবুঝাইয়া দিতে 
হইবে যে, তন্ত্োস্ত সাধনা অতি পবিত্র এবং তাহ! মেক্প্রাপ্তির সহজ- 
উপায়? তন্ত্রশান্ত্র যে কি বিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি যোগ এবং ভাব-নাগর' 
তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার অধিকার কাহারও নাই। তন্ত্রশান্ত্রের 
আলোচনা করিলে মুগ্ধ ও বিন্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনে হয়, 
. খাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতদূর উন্নত সীমা অধিরোহণ' 
করিদ্বাছিলেন, তাহার। কি মানুষ না দেবতা ছিলেন? তন্ত্রের 
আবিগ্রি্না, তন্ত্রের বিজ্ঞান ও তন্ত্রের অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার 
নকল দর্শন করিয়া নিশ্চর বিশ্বান হয়, যে, উহা মানুষ ছার। 
আবিক্কত হয় নাই-_বান্তবিকই দেবদেব পরম যোগী ,শিব কর্তৃক ৃ 
উহার প্রচার হইগ্লাছিল। তত্ত্রে যে নকল বিবর লিখিত হইয়াছে, তাহার- 
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পরীক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, তক্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীতে 
শী্ই ফল গ্রাণ্ধ হওয়া যায়। যথাঁবিধি অনুষ্ঠান করিয়া! রাখিতে 
পারিলে এক রাত্রিতে শবসাধনায় নিদ্ধ হইয়া! ব্রহ্মপদ লাভ করা যাইতে 
পারে। অন্ত্রের যুক্তি এই যে, কলির মানুষ অল্পাঘ়ু ও অন্পচিত্ত 
হইবে, তাহাদের দ্বারা কঠোর সাধন] সম্ভব হইবে না; তাই সেই 
অল্লাযু, অল্প-চিত্ত, অল্প-মেধা জীবের নিস্তারের জন্য মহাদেব এই 
সতের প্রচার করিয়াছেন। অতএব তন্ত্র কেবল অজ্ঞানীর অন্ধকার- 
হব্দয়ের কতকগুলি কুক্রিয়ার পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ নহে। ইহা! 
.ভোগানক্ত জীবের ভোগের পথ দির নিবৃত্তির পথে সহজে যাইবার 
অতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতিসকলে পরিপূর্ণ। এক্ষণে তান্ত্রিক সাধনতত্ব 
':কিঞ্িৎ বিশ্লেষণ কর] ঘাউক। 
বেদে প্রণব মন্ত্রে পরব্রদ্দের উপাঁসন1 হইয়া থাঁকে। কেন না 
| তন্ত বাঁচকঃ প্রণবঃ। : 
__পাতঞুল-দর্শন 
' অ-উ-ম বর্ণের যোগে ক্রহ্ধাঃ বিষু& শিব প্রতিপাদন করে। 
ক্রীং শব্দে “শ্ররুষ্কায় ভগবতে গোগীজনবল্লভায় নমঃ” প্রতিপাদন করে। 
ফলে সাধারণতঃ ওম্‌ শব্দে সগুণ ব্রদ্মের সর্ববূপই প্রতিপাদন করে। 
প্রণবচিন্তায় ত্রিগুণের ত্রিমুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিধু», শিব একবারে চিন্তা 
করা সহজ ব্যাপার নয়; তাহা অধিকাংশস্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
এএই জন্য তত্ত্রে অ ধকারিভেদে দেব ও দেবীর এক একটা মুত্তি চিন্তার 
'ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে । বৈদিক মন্ত্র "৪" শব্দ সহজে উচ্চারণ 
করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তন্ত্রোক্ত মন্ত্র (দীর্ঘ প্রণব 
* অন্যান্য ' বীজমন্ত্র প্রভৃতি) অত্তি সহজেই উচ্চারিত হয় 
সর্বসাধারণের জন্য তন্ত্রশান্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা অশিক্ষিত 


চি 
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লোকেও নহজে (স্বাধিকার প্রয়োজনান্গরূপ ) সেবা করিতে পারে। 
অধিকারি-ভেদে উগ্াননার প্রণালীও পৃথক্‌ পৃথক রূপে হিন্দুশান্ত্রে 
নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীশূদ্র প্রভতিকে বেদের অধিকার প্রদান করা! 
হম নাই-_তাহাদিগের ভ্রন্তও তত্ত্রোক্ত সহজ উপাসনা প্রস্তুত, 
রহিয়াছে । যাহারা বেদাধিকারী ছিলেন, তাহারা ৷ কালক্রমে 
বেদপথ অতিক্রম করিয়া ত্রন্ত্রোক্ত নাধনা-পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়াছেন; তজ্জন্য ত্রাক্মণদ্দিগের মধ্যেও তত্্শান্ত্েরে সমধিক আদর, 
হইয়াছে। 
প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারা লমুদয় খশব-্যাপার উৎ্পন্ন' 
হইয়াছে । ফলতঃ আদি কারণের নামই নাংখ্য দর্শনে গ্রকৃতি শবে' 
উল্লিখিত হইগ্রাছে। প্রকৃতির কর্তৃত্ব বেদ-ন্মত। প্রকৃতির উপাসনাও 
সত্যধুগাবধি গ্রচলিত আছে। সত্যযুগে মার্কণেয় মুনির প্রণীত চণ্ডী;: 
তাহাছেও প্রকুতির কর্তৃত্ব অতি বিস্তৃতরূপে বণিত হইয়াছে । যথা-- 


নিত্যৈব সা জগন্মুততিস্তয়া সব্বমিদং ততম্‌। 


নেই মহাবিদ্ধা নিত্যা, জন্ম" মৃত্যু-রহিত- -স্বভারা, জগতের আদি- 
কারণ; এই ত্রদ্গাণ্ই তাহার মুত্তি, তাহ! হইতেই এই নংনার বিস্তারিত 
হইয়াছে । 

ত্রেতাধুগে যে রাম-নীতা, তাহা নি বণিত আছে। নেই, 
উপনিষদের ছায়া অবলম্বন করিরাই- বোধ হয় ম্হাআ! বালীকি- 
মহাকাব্য রামার়ণ রচনা করিয়াছেন । 00 উপনিষদে প্রক্কৃতি-. 
পুরুষরূপে বণিত হইরাছেন। 


ভ্রীরাম-সানিধ্যবশাজ্জগদানন্দার্িনী |." 
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্বদেহিনাং ॥ 
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শিলা 








কপি, পে পিপাসা 





সাঁ সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূল-প্রকৃতি-সংজ্বিতা | 
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রন্মবাঁদিনঃ ॥ 
রা এ -_রামতাপনী 
_শ্রীরামের বান্িধ্যবশতঃ জগতের আনন্দ-প্রদাক়িনী এবং সর্বব 
প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও গ্রলঙ্জের কারণীভূতা নীতাকে মূল-প্রকৃতিরূপে 
জানিবে। যখন নীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন 
্রহ্মবাদীর। তাহাকে প্রকৃতি বলেন। দ্বাপরযুগে শ্রী এবং যোগমায়া, 
ভাগবত প্রণেতা তাহ রাসলীলায় পরিঞকাররূপে বর্ণন করিয়াছেন । যথা 
ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোতফুল্প-মলিকাঃ | 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যৌগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ 
নেই 'শারোদোৎ্ফুল মলিকাশোভিত রাত্রি দেখিয়া ভগবান্‌, 
যোগমায়াকে আশ্ররকরতঃ ক্রীড়া করিতে মনন করিয়াছিলেন।, 
শ্রীমস্তগবদগীতায় প্রকৃতির কর্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে । যথা-_ 
মরাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্ুুয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তের জগদ্বিপরিবর্তৃতে ॥ 
_হে কৌন্তের! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই সচরাচর 
. জগৎ প্রসব করিরা থাকেন এবং আমার অধিষ্ঠাঁন জন্যই এই জগৎ 
নানারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে । | 
. উপরোক্ত গীতা-বাক্যে প্রকৃতিই জগৎ প্রনব করিয়াছেন বলিয়া, 
জানা যায়। বেই গ্রক্কতিদেবীই তন্ত্রের প্রধান অধিষ্টাত্রী দেবতা, 
তাহা উপনিষদ এবং পুরাণাদির অনুমোদিত। তন্বে দেব এবং দেবী 
উভয়ের উপাঁননাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে । ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
উপানক দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে এক নশ্প্রদায়ের লোক কেবল ' 
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প্রকৃতিদেবীর উপাঁদক, তাহাঁরাঁও তন্ত্রোক্ত সাধনার ব্যবস্থান্ছনারে 
পরিচালিত | যেরূপ ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্চ গীতাতে যোগশাস্ত্রকে কর্শের 
কৌশল বলিয়াছেন, যথা-_ ৫: 

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে বুকৃত-ছুদ্ধৃতে ৷ 

তন্মাৎ যোগায় যুজ্যন্য যোগঃ কর্মাস্ুকৌশলম্‌ ॥ 


তন্রপ তন্তরশান্থেও অতি সুকৌশলে দেব-দেবীর উপাননা-প্রণালী 
যোগ-শান্ত্রের বিধানাহ্নারে বিধিবদ্ধ ইইয়াছে। তন্ত্রশান্্র দেশভেদে 
নানা প্রকার আচার ও নান? প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন-- 
কোন কোন তত্ত্রে গুপ্ধ সাধনার কথাও প্রকাশিত হইরাছে। যে 
মনুব্া যেরূপ আচার ও ভাব এবং যে নাধনার অধিকারী, তদন্রূপ 
অনুষ্ঠান করিলে ফলভোগী হইয়া থাকে এবং সাধনায় নিষ্পাপ হইয়া 
নংনার-নমুদ্র হইতে নমুত্তীর্ণ হয়। জন্ম-জন্নার্তিত পুণ্যপ্রভাবে 
কুলাচারে বাহাদের বাসনা হয়ঃ তাহার! কুলাচার অবলম্বনে আত্মাকে 
পবিত্র করিয়! সাক্ষাৎ্থ শিবমর হইরা থাকেন। যেখানে ভোগবাহল্যের 
বিস্তৃতি, নেখানে যোগের নম্তাবন। কি? যেখানে যোগ, নেখানেই 
ভোগের অভাব--কিন্ত কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ ও যোগ উভরই 
-লাভ 05 পার] যাঁয়। 





ম-কার তত্ব 


তত্্শান্ত্রে পঞ্চ ম-কারে সাধনার উল্লেখ আছে। পঞ্চ ম-কার অর্থাৎ 
পঁচা দ্রব্যের আছ অক্ষর “৮” | যথা মদ্য, মাংস, মবস্ত, মুদ্রা ও. 
কমখুন এই পাচটাকে পঞ্চ ম-কার কহে। পঞ্চ ম-কারের নাধনফলও 
আঅনীম। যথা 
মদ্যং মাংসং তথা মত্তং মুদ্রা মৈথুনমেব চ। 
ম-কারপঞ্চকং কৃত্বা পুনজ্জন্ম ন বিদ্াতে ॥ 


পঞ্চ-মকার-সাধকের পুনজ্জন্ম হয় না। সাধারণে ইহাঁর মূলতত্ব ও 
 উদ্দেশ্ঠ বুঝিতে ন। পারিরা এতৎ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে । বিশেষতঃ 
বর্তমান কালের শিক্ষিত লোকে মছপানের ব্যবস্থা, মাংনভোজন- 
প্রথা, মৈথুনের প্রবর্তন ও মুদ্রার ব্যবহার দেখিয়া তন্তশান্্ের 
গ্রুতি অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কেবল ইহা নহে, 
তান্ত্রিক লোকের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠে। বাস্তবিক 
অনেক স্থলে দেখ যায় লোকে মছ্যাদি সেবন আরম্ত 
করিয়া আর কিছুতেই নিবৃত্তির পথে যাইতে পারে না। মগ্যাদি 
সেবন করিয়া যে, ভোগের তৃপ্তি নাধন করিয়া পুনরায় ধর্মপথে আনিতে 
সক্ষম হইতে পারে, এ বিশ্বাস কিছুতেই করিতে পারা যায় না। যে 
'শগ্যপাঁনে আদক্ত, ধর্শপথ ত দূরের কথা, নে নৈতিক পথেও বিচরণ 
করিতে সক্ষম হয় না। মগ্ঘপানে মানবের আনক্তি অপৎ পথেই 
প্রধাবিত হয়। তবে তন্ত্রশান্ত্রে মগ্ত-মাংসের ব্যবহার দৃষ্ট হয় কেন? 
. পূর্বেই বলিয়াছি সত্ব, রজঃও তমঃ এই ত্রিগুণভেদে উপাদনার অধিকার 
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ও প্রকারভেদ হইয়া থাকে । স্থৃতরাৎ পঞ্চ ম-কারও স্থল ও কুঙ্মভেদে, 
অধিকারানুযায়ী ব্যবস্বত হইস্া থাকে। অগ্রে পঞ্চমকারের স্থক্রতদ্ব, 
আলোচন। করা যাউক। শিব বলিতেছেন | 
সোম-ধারা ক্ষরেদ্‌ যা তু ব্রক্মরন্ধুদ বরাননে। 
গীত্বানন্রময়স্তাং যঃ স এব মগ্যসাধকঃ ॥' 
হে বরাননে ! ব্রহ্গরন্ধ হইতে যে অমৃত-ধার1 ক্ষরিত হয়, তাহা, পান 
করিলে লোকে আনন্দময় হইয়া থাকে, ইহারই নাঁম মন্ত-সাধন 1* 
মা শব্দান্্রসন জ্ঞেয়া, তদংশাঁন্‌ রসনা-প্রিয়ে । 
সদা যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥ 








৯ প৯ পা 


-হে রননা-গ্রিয়ে ! মা রলনা শব্দের নামান্তর, বাক্য তদংশ- 
সম্ভৃত, বে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকেই মাঁংদ-দাঁধক 
বলা যার। মাংন-সাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্যপংঘমী-_ 
মৌনাবলহ্বী যোগী । 

গঙ্গাবমুনয়োর্মধ্যে মতস্তৌ ছৌ চরতঃ সদা। 
তৌ মতস্তো ভক্ষয়েদ্‌ যন্ত স ভবেন্মংস্যসাধকঃ ॥ 
_-গন্দা যমুনার মধ্যে ছুইটি মৎস্য নতত চরিতেছে। যেব্যক্তি এই 


"ক মতান্তরে 
বছুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরগ্জনং | 
তশ্মিন্‌ গ্রম্দন-জ্ঞানং তন্মছ্যং পরিকীন্তিতম্‌ ॥. 
নির্বিকার নিরঞ্জন পরবরন্মেতে .যোগ সাধন ছারা যে প্রমদন-জ্ঞান,. তাহার, 
নাম মছ | | ৃ 
এবং মাং সনৌতি হি যৎকর্শা তন্মাংনং পরিবার্তিতম | 
ন চ কার্-প্রতীকন্ক যোগিতিশ্মীংনমুচ্যতে ॥ 
_যে সব সৎকৃত কর্দ নিফল পর্রন্দে সমর্পণ করে, সেই কর্দদ সদপণের নাম মাংস, & ও 
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দুইটি মত্স্য ভোজন করে, তাহার নাম মবস্য-মাঁধক | ইড়া ও পিহ্ছল 
নাঁড়ীকে গঙ্গা ও যমুনা বলে। শ্বান-প্রশ্বানই ছুইটি মত্স্ত, খিনি 
প্রাণায়াম ছারা শ্বা-প্রশ্থান রোধ করিয়া কুস্তকের পু্টিনাধন করেন, 
 তাহাকেই মত্্য-নাধক বলা যায়। 
সহজ্রারে মহাপদ্মে কণিকা মুন্দ্রিতাচরেৎ। 
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ ॥ 
সূর্য্য-কোটি-প্রতীকাশশ্ন্দ্রকোটি-সুশীতলঃ | 
অতীব-কমনীয়ম্চ মহাকুগুলিনী-যুতঃ । 
বস্ত জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্র-সাঁধক উচ্যতে ॥ 
হে দেখেশি ! শিরস্থিত সহশ্রদল-পদ্মে মুদ্রিত কণ্রিকাভ্যন্তরে 
শ্দ্ধ পারদতুল্য আত্মার অবস্থিতি। যদিও তাহার তেজঃ কোটি 
'ক্ুর্য্যের স্যার, কিন্ত প্িগ্ধতায় কোটি চন্দ্র তুল্য, । এই পরম পদার্থ 
অতিশয় মনোহর এবং কুগ্ডলিনীশক্তিনমন্বিত-_ধাহীর এরূপ জ্ঞানের 
উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত শুদ্রা-সাধক। 
 মতস্তমানং সর্ধভূতে স্থখ-ছুঃখমিদং প্রিয়ে। 
ইতি যৎ'নাত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্যঃ পরিকীিতঃ 
_ সর্ব্বভূতে আমার স্ায় সুথ ছুণথে সমজ্ঞান এই যে সান্বিক জ্ঞান তাহার নাম মত্ত । 
সতসন্দেন ভবেন্ুুক্তিরসৎসদ্দেযু বন্ধনমূ। 
অসৎসঙ্গ-মুদ্রণং যৎ তন্দ্রা পরিকীন্ভিতা ॥ 
সংসঙ্গে মুক্তি আর অসৎসঙ্গে বন্ধন-ইহা জানিয়া অসত্গঙ্গ পরিত্যাগের নাম যুদ্ধ! । 
কুল-কুগুলিনী-শক্তির্দেহিনাং দেহ-ধারিণী। 
তয় শিবন্ত বংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্‌ ॥ 


_ মূলাধারস্থিত কুগুলিনী-শক্তিকে যোগ-দাঁধন দ্বারা যট্চক্রভেদ “পূর্বক শিরঃস্থিত 
সহত্রদল-কমল-কর্ণিকাস্তগত বিন্দুরপ পরম শিবের সহিত সংযোগ করার নাগ মৈথুন । 


স্পা 
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মৈথুনং পরমং ততুং স্ষ্টিস্থিত্যন্ত-কারণম্‌। 
মৈথুনাৎ জার়তে সিদ্ধিত্র্ষজ্ঞানং সুছল্প ভম্‌॥ 


_ মৈথুন-ব্যাপার স্থঘ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা পরমতন্ব 
বলিয়া শান্ত্রে উদ্জা হইয়াছে! ধৈথুন-ক্রিয়াতে দিদ্ধিলাঁভ 
ঘটে এবং তাহা হইতে ন্ুদুল্ভ ব্রন্ষজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। 
নে মৈথুন কিরূপ? | 


রেষস্ত কুস্কুঘাভাসঃ কুণ্ড-মধ্যে ব্যবস্থিতঃ। 
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥ 
অকার-হংসমারুহা একতা চ দা ভবেৎ। 

তদা জীতো। মহানন্দে। ত্রহ্মজ্ঞানং সুছুল্ ভম্‌ ॥ 


_রেক কুক্কুমবর্ণ কুণ্ড-মধ্যে অবস্থিতি করে, মকার বিন্দুরূপে 
যহাবোনিতে অবস্থিত। অকাররূগী হংদের আশ্রয়ে খন এ উভয়ের 
. একতা ঘটে, তখন সুছুলভ ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি: 
এরূপ মিলন করিতে পারেন, তিনিই মৈথুন-দাধক। যেরূপ মৈথ 
কার্ধ্যে আলিঙ্গন, চুন, শীৎকার, অঙ্থলেপ, রমণ ও রেতোত্র্গ, “এই 
ছয়টি অঙ্গ বলিয়! বীন্তিত, সেইব্ধপ আধ্যাত্মিক মৈথুন-ব্যাপারেও এই 

প্রকার ছয়টি অঙ্গ দেখা যাঁয়। যথ।-_- 





ইহাই পঞ্চ-নকার 1 ইহার নাম লয়যৌগ । এ জন্ত পঞ্চ-মকার যোগের কাব্য । মদ্রচিত 
“জ্ঞানী গুরু” রন্থের সাধনকাণ্ডে প্রকৃতি-পুরুববোগের সাঁধন-প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। 
“যোগী গুরু” ও “জানী গুরু" গ্রন্থে যাহা বণিত হইয়াছে, এ গ্রন্থে তাহ! লিখিত 
হইবে না) প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত পুস্তক দুইখানি দেখিয়। লইবে। বট্চক্র 
ভি এবং বোগের সু ক্রিয়াদি উক্ত পুস্তক হুইথানিতে বিস্তারিতরপে বিবৃত 
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পপির ০৫ 


আলিঙ্গনাৎ ভবেন্যাসম্চস্বনং ধ্যানমীরিতম্‌। 

আঁবাহনাৎ শীৎকারঃ স্তাৎ নৈবেছ্ধমনুলেপনম্‌ ॥ 

জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণ] । 

সব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে ॥ 
_-যোগক্রিয়ার তত্বাদিগ্তাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের 
নাম চু্ঘন,আবাহনের নাম শীৎকার, নৈবেছের নাম অঙ্থলেপন, জপের 
'নাম রম্ণ ও দক্ষিণীন্তের নাম রেতঃপাঁতন। ফলকথা, ষড়ক্ষ যোগে 

এইরূপ যড়দ বাধন করাঁর নামই ৈথুন-নাধন | | 


পঞ্চমে পঞ্চমাকারঃ পঞ্চাননমমে। ভবেৎ। 


পঞ্চ-মকারের সাধনায় সাধক শিবতুল্য হন। সুতরাং পঞ্চ 
ম-কারের প্রকৃত কাধ্য যোগের ক্রিয়। তাহাঁতে সন্দেহ নাই । . তন্ত্র ও 
যোগ উভয় শান্ত্রই সদাশিব-কথিত। সুক্ষ পঞ্চ-মকারের নাধনা যোগ- 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; তস্ত্রের স্থুল সাধনা, স্থৃতরাং হুক পঞ্চ-মকার 
তন্তশান্ত্রের উদ্দেগ্ত নহে। তবে তত্বমধ্যেও সুম্মের আভান আছে। 
রূপকাদি বিশ্লেষণ করিলে যৌগের ক্স নাধন বাহির কর! যায়। কিন্ত 
তন্্রশান্ত্রের তাহ। উদ্দেন্ত নহে। একই ব্যক্তির একই কথার জন্য দ্বিবিধ 
শাস্ত্র গ্রণরনের কারণ কি? 

জগতে ছুইটি গথ আছে। একটার নাম নিবৃত্তি আর অপরটার নাম 
প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি যোগ__আর প্রবৃত্তি ভোগ । আগমসারোক্ত পঞ্চ-মকার 
নিবৃত্তির পথে, আর মহানির্বাণ তন্ত্র ওভূতির বর্ণিত স্থুল পঞ্চ-মকার 
প্রবৃত্তির পথে, এতদুভয়ে এই পার্থক্য । ষাহীদের ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত 
হইয়া বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাদের জন্য নিবৃত্তিপথের যোগপথ 
সুক্ষ পঞ্চ-মকারের নাধন।। আর যাহাদের ভোগ-বাননা শতবাহু 
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শীট 


সুজন করিয়া নারা নংনারটাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে, তাহাদের উপায়, 
কি? তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াই সদাশিব' স্থুল : পর্চ- 
মকারের সাঁধনা প্রকাশ করিগ়াছেন। উদ্দেশ, ভোগের মধ্য 
দিরা ঘোগপথে উন্নীত করা, প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তিতে আনয়ন 
করা। ৃ 
বর্দের একমাত্র গৌরব ভক্তাবতার শ্রীমন্মহীপ্রভু চৈতন্যদেৰ 
হরিদানকে হরিনাম গ্রচারের জন্য আদেশ করেন। কিন্ত হরিদান 
তাহাতে অকুতকার্ধ্য হইয়৷ প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, গ্প্রভো ! 
' ভোগানক্ত জীব ভোগ পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম লইতে. ইচ্ছা 
করিল না।” তখন চৈততন্যদেব স্বয়ং হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। 
তিনি নাধারণকে বলিলেন, “তোমরা মাছ খাংস খাইয়া রম্ণীর 
কোলে বনিরা হরিনাম কর।” তখন দলে দলে লোক 
আপিয়া হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল | হরিদান বলিলেন, 
“প্রভো! আমাদের জন্য কঠোর সতযম-বিধান, আঁর সাধারণের জন্য : 
এবূপ ব্যবস্থার কাঁরণ কি ?” ঠচতনম্যদেব হাপিয়৷ বলিলেন, "তোমরা 
বিষরবিরাগী, ইঈশ্বরাহুরাগী ভক্ত, কাঁজেই তোমাদের জন্য সাত্বিক পথ 
. ব্যবস্থা করিয়াছি ; কিন্তু নাধারণ ভোগানক্ত জীব, ভোগ ছাড়িয়া জীবিত 
থাকিতে তাহীরা ইচ্ছুক নহে। ভগবান্‌ অপেক্ষা তাহারা ভোগকে প্রির 
জ্ঞানকরে। তাহাদের বাসনান্যারী চলিতে ন। পাইলে হরিনাম লইবে 
কেন? তাই তাহাদের ভোগের মধ্যেই হরিনামের ব্যবস্থা করিলাম । 
কিছুদিন পরে হরিনামের গুণে আপন! আপনিই সব ত্যাগ করিবে ।” 
বাহারা চৈতন্যদেবের এই উপদেশের মর্শ গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন, তাহারা সহজেই তন্্শান্ড্ের মগ্য-মাংসাদির ব্যবস্থা হদযঙ্দম 
করিতে পারিবেন | 
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অতএব মছ্-মাংলাদির ব্যবস্থা দ্বারা তন্ত্রশাসত্রের নিকু্রত্ব প্রতিপন্ন 
"না হই 1 বরং সর্বাঞ্গ পূর্ণত্বই সাধিত হইয়াছে । কারণ শংন্ত্র বর্ধ প্রকার 
অধিকারীর অধিকাধ্য. বিষয়ের উপদেষ্টা। স্থতরাং কুৎসিত অভিপ্রায়- 
চরিতার্থকামীর পক্ষেও শাস্ত্র উপদেশ করিতে কুঠিত হইবেন কেন? 
যাহাদের অন্তর্তি দূষিত, তাহারা শান্ত্রোপদেশ না গাইলেও 
যদৃচ্ছাত্রমে তত্তদত্তি চরিতার্থ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। ব্যাপ্র 
শান্ট্রোপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়াই হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। 
সুতরাং যাহার যে বৃত্তি, .নে তাহার অন্থশীলন না করিয়। থাকিতে 
পারে না । বরং এই শান্ত্রোপদেশ অন্থসারে তত্তৎ কুৎ্সিৎ বৃত্তি নিষ্পাদন 
করিতে সচেষ্ট হইলে, কালে কখনও এ সকল বৃত্তির হ্রাঁন হইয়। 
নদ্বৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে। 'কুৎ্পিৎ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
নিমিত্ত শান্ত্রবিধির অন্বর্তন করিলে এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে 
হুয় যে, তদ্বারা অনন্বৃত্তির হান করিয়া! দেয়। স্ৃতরাং তশা্ 
'্তততৎস্থলে ভাবী মঙ্গলের দ্বারই করির় রাখিয়াছেন। 

একটা আখ্যা্িকা আছে যে, একদা কোন ছুর্দান্ত তক্কর কোন এক. 
স্থানে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে একটা নাধুর পবিত্র আশ্রম দর্শন 
করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেই স্থানে সাধুকে বহু শিশ্যমগ্ুলী- 
_পরিবৃত দর্শন করিয়া এবং তাহাদের বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ ও ভাব- 
ভক্তি দেখিয়া এ তস্করেরও শিষ্য হইতে বড় সাধ হইল । নে তখনই 
সাধুর নিকট প্রস্তাব করিল। তিনি চোরের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া 
অতিশয় .বিস্মিত হইয়া বলিলেন, প্ৰত্ন! তুমি চৌধ্যবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া অশেষ .পাপ সঞ্চয় করিতেছ, আমার শিল্কতব গ্রহণ করিয়া কি 
হইবে? যাহা হউক তুমি যদি আমার একটী আদেশ নর্বদা রক্ষা 
করিতে পার, তবে আমি তোমাঁকে দীক্ষিত করিয়া শি্যূপে গ্রহণ 
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করিতে পারি।” চোর তখন অতীব আনন্দ নহকারে . সাধুর আজ্ঞা 
পালনে অন্দীকার করিল। সাধু বলিলেন, “যদৃচ্ছাক্রমে তক্করবৃততি. 
চরিতার্থ কর, তাহাতে আমারংআপত্তি নাই, কিন্তু তুমি কখনই মিথ্যা 
বাক্য বলিতে পারিবে না, এই বিষয়ে অঙ্গীকার করিতে হইবে |. 
সাধুর বাক্য শ্রবণমাত্র তস্কর পরিণাম চিন্তা না করিয়া তৎ্ক্ষণাণ্চ 
. তাহার আদেশ পালনে লম্মতি প্রদান করিল। সাধু তাহাকে দীক্ষিত 
করিয়া শিত্তরূপে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তস্কর নত্যবাক্যের বলে: 
বিশ্বাবভাজন হইয়া নিজ ব্যবসায়ে অধিকতর কৃতকার্য হইতে লাগিল । 
নে তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়! আমি কি করিতেছি, 
আমি থে সত্যের বলে অসদ্বুত্তি অবলম্বন করিয়াও শ্রেচত্ব লাভ, 
করিলাম, না জানি নদ্বিষর অবলম্বন করিলে ইহার ফণে কি অপূর্ব 
স্থথই ভোগ করিতে পারিতাম! অতএব আজ হইতে আর কুতনিৎ্, 
বৃত্তির সেবা করিব ন11” এই প্রকারে তস্করের কুবৃত্তি বিদূরিত হইয়া; 
সদ্বৃত্তির স্কুরণ হইতে লাগিল এবং নে ক্রমে সাধুনাষে বিশ্রুত হইল । 
তাই বলিতেছি, স্বভাবতঃই কুবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য তাহার 
প্রবত্তন্নমোদিত আপাতরম্ণীয় তাদৃশ বিষয় সকল তন্্শান্ত্রে নিবদ্ধ, 
করিয়াছেন এবং তাহার অন্তরীলে এমন উপায় নিহিত রাথিয়াছেন যে; 
তদ্বারা কল্যাণই সাধিত ইইবে। অন্যথ। নিজ প্রবৃত্তির সর্ধথা 
অননুমোর্দিত বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। অতএব 
পঞ্চমকার যে রূপক নহে ও স্থল্ম ভাবও যে শাস্ত্রের উদ্দেশ নহে, 
এবং পঞ্চ-মকারের সাধন যে মদ খাইয়৷ রমণীনর্ধে র্দ করা নহে, তাহা! 
ক্রমশঃ আলোচন] করা যাউক | তবে ইহা নিশ্চয় যে, বথার্থ পরমার্থান্বেষী 
বিষর-বিরাগী সাধকের জন্য তন্ত্রের স্থল সাধনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ 
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প্রথম তত্ব 


পঞ্চ ম-কাঁরকেই পঞ্চতত্ব বলে? মগ্যই প্রথম তত্ব! মহানির্বাঁণ তন্ত্র. 
মগ্যের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বথা__ 
গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধবী ত্রিবিধা চোত্তমা স্থুরা। 
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা ভাল-খর্জুর সম্ভব ॥ 
তথা দেশবিভেদেন নানা-দ্রব্-বিভেদতঃ | 
বহুধেরং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চনে ॥ 
যেন কেন সমুৎপন্না বেন কেনাহৃতাপি বা। 
নাত্র জাতিবিভেদোইস্তি শোঁধিতা সব্বসিদ্ধিদ] ॥ 
_গৌড়ী (গুড়ের ছার] যে মছ্য প্রস্তত হয়), পৈষ্টা ( পিষ্টক দ্বারা 
যে ম্ছ প্রস্তত হয়) ও মাধবী (মধু দ্বারা যে মছ্য প্রস্তত হয়)-এই: 
ত্রিবিধ জুরাই উত্তম বলির! গণ্য; এই সকল সুরা তাল, খজ্জুর ও 
অগ্থান্য ভ্রব্যরনে সভ্ভূত হইয়া থাকে ; দেশ ও ত্রব্যভেদে নীনাপ্রকার- 
সুরার স্থষ্টি হইয়া থাকে ;. দেবার্চন! পক্ষে নকল স্থুরাই প্রশস্ত। এই 
সকল সুর] যেব্াগে উদ্ভূত ও যেরূপে যে কোন লোক দ্বারা আনীত হউক 
না কেন, শোধিত হইলেই কার্য স্ুদিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে: 
'জাতিবিচার নাই। 
মহোৌষধং বজ্জীবানাং ছুঃখ-বিস্কীরকং মহৎ। 
আনন্দ-জনকং.যচ্চ তদাছ্য-তত্লক্ষণম্‌ ॥ 
. অসংস্কৃতঞ্চ বত্তত্বং মোহুদং ভ্রমকারণম্‌। 
বিবাদ-রোগজননন্ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদা পরিয়ে ॥ 
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আগ্ তত্বের লক্ষণ এই--ইহা মহৌষধি-স্ববূপ, ইহার আশ্রয়ে 
জীবগণ নিথিল ছুখে-ভোগ বিদ্বৃত হয়, ইহা অতিশয় আনন্দ বিধান 
করিয়া খাকে। যদি আগ্যতত্‌ সংস্কৃত না হর, তাহা হইলে উহা! হইতে 
মোহ ও ভ্রমের উৎপত্তি হইয়! থাকে। হে প্রিপ্ে] কুলনাধকগণের 
পক্ষে অসংদ্কৃত তত্ব পরিত্যাগ করা বর্ধদা কর্তব্য | 

মদ্যাদি সেবনের উদ্দেশ্ত ধর্ম নহে, পরস্ত ধর্শের উদ্দেশে 
পঞ্চতত্বছিষ্ঠানের প্রয়োজনীরতা1। বস্তুতঃ মগ্াপাঁন কালে হৃদয়ে বে 
ভাব পোষণ করা যায়, তাহাই উচ্ছৃনিত হইথা থাকে এবং একাগ্রভায় 
দৃঢ় হইয়া উত্তরোত্তর বাঁধনার পথে অগ্রনর হয় । নাধকের পানের 
জন্য সাধন] নয়, সাধনার জন্যই পান । যথা | 


মন্্রজ্ঞান-স্ফুরণায় ব্রন্ধজ্ঞান-স্থিরাঁয় চ। 
অলিপানং প্রকর্তব্যং লোলুপো৷ নরকং ব্রজেৎ ॥ 
-দেবতার ধ্যান পরিস্ফুট রাখিবার জন্য ও আপনার সহিত 


দেবতার অভেদদ জ্ঞান স্থির রাখিবার নিমিত্ত জপাদির পূর্বে মছ্য পান 
-করিবে। আনন্দের জন্য লুব্ধ হইয়া পান করিলে নিরয়গামী হইতে 


হ্য়। 

এন্থলে আঁশঙ্কী হইতে পারে যে, মগ্যপাঁনে বিচলিত ব্যক্তির 
কর্তব্যাবর্তব্য জ্ঞান কিরূপে থাকিবে? বস্ততঃ এই আঁশক্কাতেই মহাদেব 
আদেশ করিয়াছেন, যে পর্যন্ত পাঁন করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত 


না, হয়, নেই পরিমাণ পান করিবে। এতদতিরিক্ত পানিকে পণুপান 


বলে। যথা 


শতাভিযিক্ত-কৌলম্চেৎ অতিপাঁনাঁৎ কুলেশ্বরি। 
পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিদ্কিতঃ ॥ : 
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--কুলেশ্বরি! শত শত বার. অভিষিক্ত কৌল ব্যক্তিও অতি- 
পানদোষে দুষিত হইলে কুলধর্মচ্যত হইবেন এবং তীহাঁকে পণ মধ্য 
(্র্ট ) গণনা করিতে হইবে। 

অতএব ম্ফ্য পাঁন করিয়া মাতাল হওয়া তন্ত্রের উদ্দেয নহে । 
উহা মন্ত্রপূত ও নংস্কৃত হইলে তেজোধন্মী হয়, তখন উহা নাঁধনান্যায়ী 
কুগুলিনী শক্তির মুখে আপতিত হইয়া তাহীকে উদ্বোধিতা করে, এই 
জন্যই সাধকের মছপান। নতুবা একই অত্ত্রশান্্ মগ্ঘপানের 
শত শত দোষ দর্শাইয়া তাহা আবীর সাধকের পক্ষে ব্যবস্থ। 
করিবেন কেন? ৫ + *্ 

সংসারে পরমার্থতঃ হিতকর ও অহিতকর বস্তু কি আছে? ক্রুতি 
বলিয়াছেন--কোন বস্ত বস্ততঃ অহিতকর বা বিষ নহে, প্রকৃতির 
পরিচ্ছিন্নত। নিবন্ধন কোন বস্ত হিতকর, বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুকুল বা! 

বাদী এবং কোন বস্ত অহিতকর, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রতিকূল, 
বাঁধাপ্রদ বা বিসংবাদী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিষয়-বৈষম্যই বিষ ; 
নতুবা বিষ বস্তৃতঃ বিষ নহে। চরক সংহিতা বলেন, “যে অন্ন 
প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, অযুক্তিপূর্ব্বক ভক্ষিত হইলে নেই অন্নও জীবন 
সংহাঁর করিয়া থাকে, আবার বিষ গ্রাণহর হইলেও যদি যত্বৃপূর্বক 
ব্যবহার হয়, তবে রদায়ন--প্রাণপ্রদ হয় ।” সংসারে কোন ভ্রব্যই 
একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর নহে । প্রয়োজন ও. কাধ্যনাধন 
ন্ন্য যথোচিত ব্যবহীরই শুভকর । তেজংপদার্থের প্রয়োগ ব্যতিরেকে 
যাহার কুগুলিনী জাগিবে নাঃ তাহার জন্য যথাবিধি মগ্ প্রয়োগে 
দোষ কি? আর যাহার কুগুলিনী জাগিয়ে, যাহার সুুয্ামার্গ পরিস্কৃত 
হইয়াছে, তাহার সে কাঁজে প্রয়োজন কি?" শাস্ত্র তাই 'ভাহাবিগকে 
অ্থপানে একান্ত নিষেধ করিয়াছেন। 
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টিকিট 


এখন বোধ হয় আর বলির! দিতে হইবে ন। যে, তন্রশীস্ত্রের উদ্দেশ 
নহে যে লোক মাতাল হ্ইরা আনন্দ লাভ করুক। মছ্াপায়ী যে. 
মন্স্াত্বের বাহিরে চলিয়া বার, মগ্ঘপারী বে শশুর অধম হইয়া গড়ে, 
সগ্যপারীর যে সম্পূর্ণ হিতাহিতভ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া থা, তাছা বর্বদর্শী 
সর্বজ্ঞানী মহাযোগবলশালী মহাদেব অবগত ছিলেন। 'কিন্তু এ' 
তেজঃ€দান ছারা কুগুলিনীর জাগরণ ভন্য উহ দ্বারা তন্ত্রের সাধনা 
প্রচারিত হইরাছে। বেমন “বিষল্ত বিষমৌবধম্” অর্থাৎ, বিষ- 
প্রয়োগে বিবের চিকিৎনা, তেমনি সুরাসেবন ব্যবস্থা ; কিন্ত উপযুক্ত গুরু, 
ন! হইলে মন্্ার্থ ও দেবতাস্ফৃত্তির পরিবর্তে নেশার স্ফৃত্তি ও জীবনটাই 
মাটা। উপযুক্ত গুরুর উপদেশানুনারে, মমর়বিশেষে, রকমারিভাবে সুরা 
গ্রয়োগ করিলে নিশ্চরই কুগুলিনী-চৈতন্ত হুইবে, অতএব মদ খাইর। 
মন্ততা এবং তজ্জনিত পাশব আনন্দ অন্নুভব করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে), 
কুওলিনী শক্তি আমাদের দেহস্থ শক্তিনমূহের শক্তিকেন্্র। নেই শক্তি- 
কেন্দ্রকে উদ্বোধিত করিবার জন্যই তীহার মুখে ষগ্চ প্রদান কর1। ইহার 
উদ্দেশ্ঠ অতি শুভকর। পাশ্চাত্যদেশে আজকাল ধীাহাঁরা মেনমেরিজম্‌, 
ও হিপত্রটিক বিদ্যার গ্রচলন করিয়াছেন, তাহারাও স্বীকার করেন, কোন 
কোন ওবধের দ্বারা এই অবস্থা আদিতে পারে, কিন্ত কেন বে পারে, 
কি প্রকারে পারে, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত, তাই নে সকল তথ্য জানেন 
না। তান্রিক-্নাধক তাহা জানিয়াছিলেন, তাই মহাশিক্তির' 
আরাধনায় শক্তিকেন্দ্র ভাগাইবার জন্য স্ুরা-পানের 'আয়োজন 
হইরাছিল। 
তন্্শান্ত্রে ুরাপানের এইরূপ ব্যবস্থা আছে।, মহাশক্তির 'পুজাদি 
করির। কুলদাধক স্বষ্টমনে পরমানৃতপূর্ণ সংস্কত ও নিবেদিত স্ব স্ব পাত্র; 
গ্রহণ করিঘ়া সুলাধার হইতে জিহ্বাগ্র পধ্যন্ত কুল-কুগুলিনীর; 
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রডের ররর 
চিন্তা করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রগুরুর আজ্ঞা গ্রহণান্তে কুগুলিনীমুখে 
পরমামৃত প্রদীন কারবে। কুগডলিনী জাগরণ জন্য স্যুয়া”পথে এ মন্ 
ডালিয়া দিতে হয়। যোনিমুদ্রা৯ অবলম্বন করিয়াই উক্ত কার্য সম্পন্ন 


করিতে হয়। এই তত্ব শিক্ষার জন্য সদগুরুর প্রয়োজন হইয়া 
খাকে। - 


পপ পম পা উজ 


অন্যান্য তত 


দ্বিতীয় তত্ব. স্নান; তাহার সন্বন্ধে শাস্ত্রের এইরূপ বিধান 
আছে। যথা 
মাংসন্ত ভ্রিবিধং প্রোক্তং জল-ভূচর-খেচরম্‌। 
যন্মাৎ কম্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্‌॥ 
তৎসব্ধং দেবতা গ্রীত্যে ভবেদেব ন সংশয়ঃ। 
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তনি দৈবতে ॥ 
যদ বদাতআন্রিয়ং ভ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ। 
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ। 
জ্রীপশুনচ হন্তব্যস্তত্র শাম্তবশাসনাঁৎ ॥ 
_ মাংস ত্রিবিধ ,»_জলচর, ভূচর ও খেচর। ইহা যেকোন লোক 
দ্বারা .ঘাতিত বাধে কোন স্থান হইতে আনীত হউক, নিঃসন্দেহে 
* যোনিশুদ্রার সাধন মতপ্রণীত “জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
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তাহাতে দেবগণের 'তৃপ্থি হইয়া থাকে । দ্রেবতাঁকে কোন্‌ মাংন বা 
কোন্‌ বস্ত দের, তাহা সাধকের ইচ্ছান্থগত। হে মাংস, বে বন্ত নিজের 
 তৃপ্তিকর, ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্তে তাহাই প্রদান করা কর্তব্য | দেবি! 
পুপশ্ুই বলিদান জন্য বিহিত হইছে; ভ্ত্রী-পশু বলি দেওয়া 
শিবের আভ্ঞার বিক্ুদ্ধ, স্থতরাং তাহা! দ্রিতে নাই। 
অতএব জাস্তব মাংন দ্বারা সাধন ভিন্ন, উহার অর্থ বাক্য নংঘত করা 
বা মৌনী হওয়!, ইহ! তন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে । " 
বুদ্ধিতেজো-বলকরং দ্বিতীয়ং তত্ব-লক্ষণম্‌। 
_দ্বিতীয় তত্ব পুষ্টিকর, বুদ্ধি, বল ও তেজোবিধায়ক। 
তৃতীন্ন তত্ব স্বুস্ত্য | 
উত্তমাস্ত্রিবিধা মংস্তাঃ শাল-পাঠিন-রোহিতাঃ ॥ 
মধ্যমাঃ কণ্টকৈহাঁনা অধম] বহুকণ্টকাঃ | 
তেহপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠু বিতজ্বিতাঃ ॥ 
-মতস্তের মধ্যে শাল, বৌঁয়াল ও পোঁহিত, এই. তিন জাতি উত্তম ॥ 
কণ্টকহীন অন্তান্য মস্য মধ্যম এবং বহুকণ্টকশালী মৎস্য অধম; যদি 
. শেবোক মত্ত সুন্দররূপে ভঙ্ঞিত হয়, তাহা হইলে দেবীকে, নিবেদন, 
করা যাইতে পারে। 
জলোগ্ভবা যৎ কল্যাণ কমনীয়ং সুখপ্রদম্‌। 
গ্রজাবৃদ্ধি-করঞ্চাপি তৃতীয় তত্বলক্গণম্‌ ॥ 
_-কল্যাণি! তৃতীর তত্ব রিনি জীবের জীবনঘ্বরূপ,, 
অলদ্দাত এবং সুখ প্রদ | 
&খনও কি বলিতে হইবে বে, তন্ত্রের মত্ত রূপক নহে, তাহা 
' আমাদের নিত্য-খাগ্য শাল বোরাল রুই প্রভৃতি মত্স্ত? | 


মুতেয়মুত্তমা মধ্য ভ্-ধান্তাদি-সম্তব। 
ভঙ্বিতাস্াহাবীজানুধম। পরিকীত্তিতা ॥ 


_হুপ্রাও উত্তম, মধ্যম ও সধম এই ভ্বিবিধ হইয়া থাকে। খাহী, 
চন্দ্রবৎ শুভ্র, শাঁলি-ততুল ব! ব-গোধ্ম-প্রসত, যাহা বতপক ও মনোহর, 
তাহাই উম বলিয়া গণ্য হয়| যাহা ভুষ্ধান অর্থাৎ খৈ-মুড় কীতে. 
প্রস্তুত, তাহা মধ্যম এবং হাহা- অন্ত শস্ত উজ্জিত, তাহাই অধম. 
খলিয়। পরিকীন্ভিত। 


শ্বলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানীং জীবনঞ যৎ। 
আরু্ংলং ত্রিজগতাং চতূর্থ-তত্বলক্ষণম্‌ ॥ 
চতুর্থ তত্ব হল, ভূমিজাতএবং জীবের জীবনস্বপ্ূপ ও তিজগতের' 
জীবের আধুর মূলম্বরূপ। হু 


মন্গতে সছে--“আচারাদিচিতো বিপো ন এেদফলমঙুতে 1৮ অর্থাৎ. . 
আচারহীন বিপ্র বেদোক্ত ফলগ্রাপ্ত ইয়েন না। এই সকল শান্-মধ্যে 
শধ্যাত্যাগ হইতে পুনপসিজা পথ্যত্ত পদে পদে কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ 
রহিয়াছে; অধিকাংশ ব্যক্তি সেই আচার দ্ষণে অনমর্থ। ভোগাসক্তি, 
ত্যাগ করিয়া কয়জন লোকে বৈদিক আচার পালনে অগ্রসর 
হইবে? তাহাদের অন্ত তদের পঞ্চমকাঁর । পঞ্চ-মকারের 
সাধনায় ভোগ ক্রমশঃ ভগবন্মুখী হইয়া সাধককে পরম জ্ঞানে, 
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এলো 








সরাপাবাতাপাপাাপাপাশ পাপা বালান প্ীীএীপা্পীাতীাপাপি পিপিপি পাপ 


উপনীত করিবে । তন্ত্রে ইচ্ছামত মতস্ত- তযংসাহারের বিধি 
নাই। যথা | 


মনত্রার্থ-স্কুরণায় ব্রহ্ম জ্ঞানোন্ভবাঁয় চ। 
সেব্যতে মধু-মাংসাদি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী ॥ .. 


_ মন্া্থ ও দেবভান্প্টির নিগিত্ত এবং ব্্ধজ্ঞান-উদ্ভবের নিমিত্ত 
ম্য-মাংন প্রভৃতি যথানিয়মে ব্যবস্ৃত হইয়া থাকে । যে লোভবশতঃ 
মাংনাদি ভোজন করিবে, নেই পাঁতকী মধ্যে গণ্য হইবে । 

_ বঙ্গদেশের প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি মত্ত-ঘাংল ভোজন করিয়া 
থাকে। নাত্বিক বৈষ্ব-ধর্ম গ্রহণ করিরাও কলির প্রবল প্রতাপে 
অধিকাংশ ব্যক্তি মৃৎস্তের লোভ বজ্জন করিতে 'পাঁরে না। যাহার 
আচার প্রতিপালন করা অনন্তব, তংপথাবলম্বনে তদুক্ত ফলের 
প্রত্যাশাও অনস্তব। তাই ভ্রিকালদশী মহাদেব কলির ভোগানক্ত 
জীবের জন্য মহ-মাংলাদি দ্বার সাধনার ব্যবস্থা! করিয়াছেন | মনও. 
-বলিয়াছেন-- | 


ন মাংসভক্ষণে দোষো ন ম্যে ন চ মৈথুনে | 
প্রবৃভিরেব! ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাঁকলা ॥ 


-মন্তাদিগের পক্ষে মছাপানে, মাংসভক্ষণে ও মৈথুনে দোষ নাই, 
কারণ ইহা প্রবৃত্ত কর্ম । পরে নিবৃতিকালে মহাফল লাভ হইবে । 
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পঞ্চম তত 

শঞ্চম তত্ব সন্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করিতে হইবে । 

শেষতত্বং মহেশানি নিরীর্ধ্যং প্রবলে কলৌ । 
স্বকীয়! কেবল! জ্ঞেয়। সর্ব্-দোষ-বিবর্জিতা ॥ 

--মৃহেশানি ! প্রবল কলিকালে মানবগণ নিব্দীর্ধ্য হইয়া পড়িবে ; 
ছৃতরাং শেষ তত্ব ( টম্থুন ) সর্বদোষবঞ্জিত আপন পড়্ীতেই সম্পন্ন 
করিতে হইবে ; তাহাতে আর কোন দোষ ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবে না । 

' টৈখুন বিষয়েও শিবের এইরূপ গৃঢ় আদেশ আছে যে, কুলজ্ঞানহীন 
€মথুনাসক্ত ও সবিকল্প ব্যক্তির পক্ষে যথাবিধি তদাদেশ পালন করা! 
'অসম্ভব। দেই জন্য সদাশিব বলিয়াছেন” 

বিনা পরিণীতাঁং বীরঃ শক্তি-সেবাং সমাচরন্‌। 
পরন্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাগু্ানাত্র সংশয়ঃ ॥ - 
-ম্হানির্বাণ তন্ত 

- বিবাহিতা পত্বী ব্যতীত সাধক অন্য শক্তি গ্রহণ করিলে 
পর্্ীগমনের পাপ হইবে, সন্দেহ নাই। 

এই স্বকীয় পত্ভীতেও শিব সাধনার্ঘ নিরম বিবিধদ্ধ করিয়া “পতনং 
'বিধিবঙ্জনাৎ্_বিধিলজ্নেই পতন অনিবাধ্য বলিম্াছেন। স্ৃতরাঁং 
বেদ, স্থৃতি ও পুরাণার্দি অপেক্ষা মৈথুন বিষয়ে তন্ত্র কঠিন বিধিই 
ব্যবস্থাপিত হইগ্কাছে। .তবে যাহার তন্ত্রের দোহাই দিয়া সরাপান ও 
পরকীয়া 'রমপীর সর্ে রদ্দে ব্যভিচার করে, তাহাদের কথা ধর্তব্য : 
নহে । যাহা হউক, তন্ত্রের মৈথুন যে সহস্রারে জীবাজ্মার রমণ নহে 
তাহা বোধ হন উপরোক্ত বচন ছুইটাতেই প্রমাণিত হইল । 
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মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং স্থষ্টিকারণম্‌। 
অনাগ্যন্ত-জগন্ম.লং শেষতত্বস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

_ পঞ্চম তত্ব মহা আনন্দজনক, প্রাণিস্থট্ি-কারক এবং আসতযহিত 
অগতের মূল। 

শেষ তত্বের আকাঙ্কা, যাহা জাতজীব মাত্রেরই হৃদরে ধর্তমান আছে» 
বাহার আকর্ষণে জীব নরকের রথে উঠিয়া বনে-_তাহা কি মনে করিলেই 
ত্যাগ করা বার? বে ব্যক্তি রমণীর হাত এড়াইরাছে, সে প্রকৃতির; 
বাহুবদ্ধন বা আকর্ষণ-অনল এড়াইতে পারিরাছে। তাই অন্থান্য শান্ত 
বলেন, “কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর” ; কিন্তু তন্ত্রশান্ত্র বলেন, “পরিত্যাগের 
উপার কি? ভোর করিয়া কয়দিন ত্যাগ করিবে? নে জোর অধিক 
দিন থাকিবার নহে। এই বিশ্বপ্রসারিত প্রকৃতির অনল-বাহুর হাত 
এড়ান বা রম্দীর আসদস্পৃহা পরিত্যাগ করা হজ. নহে রা পারিবাঁর, 
শক্তি কাহারও নাই। রমণীত্বকে জননীত্বে খরিণত কর, তাহা হইলে 
তোমার প্রারুতিক পিপানা মিটির়া ঘাইবে 1” তাই তন্ত্রে পঞ্চম তত্র 
সাধনা, তাই রম্ণীকে লঙ্দে লইরা উচ্চস্তরে অধিরোহণ করা। পঞ্চম 
তন্বের সাধনার প্রক্কৃতি বশীভূত হর, আত্মজর হয় এবং বিন্দ্ু-সাধনার, 
নিদ্ধিলাভ ঘটির| থাকে । কেনন! প্ররুতি-মৃত্তি রমণী বা মাতৃশভিতে 
সর্বদা" আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং বাঁধিয়া রাখে? যদি নেই শক্তির 
সাধনাদারা তাহাতে আত্ম-নংমিশ্রণ করিরা লওয় যাঁ়, তবে আর তাহার, 
আকাজ্ষ। থাকিবে কেন? কাজেই ভাহাকে বশীভূত করা হইল 1% 
তথন নাধক বিশ্বতগ্গাণ্ডের নরনারীর মধ্যে,আর দ্বতন্র বা দেখিতে পান 
না, সকল শক্তির নমাবেশ নেই একস্থলেই হ্র। তাহা তখন আর 


ক মত্প্রণীত-জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থের নাদবিন্দুঘোগ শীর্ষক প্রবন্ধে এই তত্ব বিশদ. 
করিয়া লেখা হইয্রাছে। ৰ 
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রর রর ইাউার যারা হোরহার ররর 
বপজ মোহ নহে- প্রাণের বাধন। আত্মায়-আত্মার মিশীমিশি, বিছ্যুতে- 


বিছ্যতে জড়াজড়ি করিয়া যেমন মিশিয়া যার, ইহাও সেইপ্রকার 
. মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হর না। ছুই শক্তি এক হইয়া: 
আত্মসম্পৃর্তি লাভ করে। ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আপক্তির আগুন 
নিবিয়া যার়-_জীব যাহার আকাজ্ীয় ছুটাছুটি করে, তাহার জাল! 
কমিয়া যায়--তখন জীব জীবন্মুক্ত হয়। - 

তন্ত্রো্ত সাধনায় ক্রমে নর নারীর চিন্তায় রি হয়; ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধিতে মগ্নহয়; তখন নারী তাহার নংযমের আশ্রর হর । 
তাই আব্যাজ্মিক যোগী--তাই তান্ত্রিক নাধক পর্বতের শিরোদেশে 
বনিরা জ্ঞানের প্রদদীপ্ত আগুন জালিরা এ তত্ব-রহন্তের আবিষার 
করিয়াছিলেন। এ তত্ব-রহস্ত জগতের অতি অপূর্ধব কঠোর বিজ্ঞান, 
ইহা কবির কক্পনাগ্রস্থতি কাহিনী নহে। কিন্ত ইহাও স্মরণ রাখিতে : 
হইবে যে, তত্বদর্শী গুরুর নাহাধা ব্যতিরেকে এই' সমুদ্র কাঁধ্য 
কখনই সম্পাদন করিবে না। কেননা, পঞ্চতত্বের এক এক তত্বের 
আকর্ষণে মানুষকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, -সাধারণভাবে উহার এক 
একটী পদার্থের নংমিলনে বা ব্যবহারে মানুষের পশুত্ব প্রাপ্তি হয়, 
জড়ের মান্য আরও জড়ের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে ; আর পাঁচ পাচটা লইয়া 
মত্ত হইলে যে একেবারে অধঃপাঁতে যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
পঞ্চতত্বের সাধন করা আর কালভূজ্দ লই ক্রীড়া করা উভয়ই 
| সমান । 'কুলাচারনম্পন্ন হইতে না পারিলে, মানুষ এই পঞ্চতত্ব সাধনার 
অধিকারী রর ন|। ইহার অপব্যবহার হইলে: মানবের কি ইহকাল» 
কি পরকাল উভয়ই বিনষ্ট করিয়া ফেলে । 

হুর গৌরীর ছবি দেখিয়া আমরা এই কঠোর সত্যে উপনীত হইতে 
পারি। মহাকাল, মহাম্ৃত্যু বুষভারোহণে -ত্রীহার কোলে বিশ্বজন্নী 
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পাপা পাপী শাশপীপাভাপালাপা্া্লীলাপাশাপা্পশা্পালা পাপাশপালা্পিলা্পী পলা পাপা পপি হ 








পাল পা্লাপাপাপিনি 


 গ্রতিষ্ঠিতা। পুরাণারদির রূপক ভাষার চতুষ্পাদ ধর্শের. আখ্যা বুষ। 
পূর্ণ চতুদ্পাদ ধর্শের উপরে মহাকাল প্রতিষ্ঠিত--আর তাহার কোলে 
তাহার শক্তি বা গ্রক্কৃতি অধিষ্ঠিত। এই ছবির মৃশ্বার্থ-জীবন, মরণের 
কোলে অধিঠিত, অর্থাৎ মরণের রাঁজ্যেই5 জীবনের নেপথ্য বিধান হইরা! 
খাকে-ম্রণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ। এ তত্ব বৃষরূপী অটল 
বি্নীন সত্যে প্রতিষ্টিত। মহাযোগী শঙ্করের কোলে যেমন শঙ্করী . 
অবস্থিত-_নেইবপ তান্ত্রিক সাধকের কোলে পঞ্চমতত্ব।. কিন্তু পুর্ণ 
চত্ুম্পাদ ধর্মনরূগী বুষভের উপরে অধিষ্ঠিত চাই। তাই কৌল ভিন্ন 
অন্যের এ নাধনার অধিকার নাই। মানুষ যখন কৌলাচারে অধিষ্ঠিত, 
তখন নে সম্পূর্ণ ধর্মজ্ঞ, তাই তখন তাহার কোলে পঞ্চমতত্ব অধিষ্ঠিত |; 
এন তখন রমণীর আবিষ্ট শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট | 
মানুষ চিরদিনই আত্মবিশ্বত; নে রজোগুণের প্রাবল্যে, আপনাকে 
আপনি নহজে নমুন্গত বলিয়া! মনে করিযা থাকে । যদি মান্ষ আপনার 
অবস্থা আপনি বুঝিতে না পারিনা, আপনাকে উদ্চািকারী, কৃলাচার- .. 
সম্পন্ন ভন করিয়া, এই কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনার নাঁমির। পড়ে, 
তাহা হইলে তাহার পতন অনিবাধ্য । নেইজন্যই গরুর প্রর়োজন। 
শান্্রবিৎ চিকিপক যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া ওষধের ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন, আধ্যাজিক-জ্ঞান্সম্পন্ধ গ্রুও তদ্রপ শিব্যের অধিকার বুঝির়া 
নাধন-পদ্ধতির পথ স্থির করির। দেন। সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা 
লইয়াই সাধনার পথ নির্দিষ্ট হয় । দেই অবস্থাকে তন্্রশান্ত্র নাতভাগে 
বিভক্ত করিরা সপ্ত আচার নাম দিরাছেন। 


3৫ 


পে পিপাসপ টি শা পপি 


সপ্ত আচার 


আচার বলিতে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কতকগুলি কার্য্য বুঝিতে পারা. 
যায় অর্থাৎ শাস্ত্রে যে কার্ধ্যগুলি বিধেয় বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে, যাহার 
অবশ্ঠই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাই আচাঁর বলিরা বুঝিতে হইবে । 
শান্্বিধি-বিগহিত কাঁধ্যকেও আচার বলে, কিন্তু তাহা৷ কদাচার 
অতএব আচার বলিতে শান্্বিধি-বিহিত অনুষ্ঠেয় কাধ্যনমষ্টিকেই 
বুঝাইয়া থাকে । আচার সপ্তবিধ। যথা-_বেদীচার, বৈষ্ণবাচার, 
শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বাঁাচার, নিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার । 

এক্ষণে কোন্‌ আচার কিরধূপ__তাহার লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতেছে । 

হেদীচান্র-সাধক ত্রাঙ্মমূহ্র্তে গাত্রোখান পূর্বক গুরুদেবের : 
নামান্তে আনন্দনাথ এই শব্দ উচ্চারণ করির়। তাহাকে প্রণাম করিবে । 
সহত্রদল পদে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পুজা করিবে এবং বাগ ভব বীজ 
(এ) মন্ত্র দশ বা ততোধিকবার জপ করিয়া, পরম-কলা কুল কুগুলিনী 
শক্তিকে ধ্যানানন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিরা, জপ সমাপনান্তে 
বহিগ্গমন করিয়া নিত্যকর্ম-বিধানানুসারে ত্রিনন্ধ্যা ন্গান ও সমস্ত কর্ম 
করিবে । রাত্রিতে দেবপৃজা করিবে না'। পর্ধদিনে মত্ত, মাংস পরিত্যাগ 
করিবে এবং খতুকাঁল ভিন্ন স্ত্রীগমন করিবে না । যথাবিহিত অন্যান্য 
: বৈদ্দিক কর্মের অনুষ্ঠান করিবে । 

ৈস্বগুলীাব্প-বেদাচারের ব্যবস্থান্ছদারে সর্ধদা নিরমিত 
ক্রির়ানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে । কর্দাচ মৈথুন ও তৎনংক্রান্ত কথার 
জন্পনাও করিবে না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা+ মাংন ভোজন, রাত্রিতে 


৩৮ তান্ত্রিক গুরু - ্‌ যুক্তিকল্পে 


শী, পা, '্লালাপপাীপাবিপিপীপিপিপী 
পালালো পঞ্াপশীকে লাপালাীলা্পীপপীলাপাীপী পল এত পপ পপাা সা পাপা পালা পলা পালা্প পপ পা পাপা 


মালা জপ -ও পুজা-কা্ধ) বজ্জন কবিবে। শ্রীবিষুদেবের পৃজী করিবে 
এবং সমস্ত জগ বিষম চিন্তা করিবে । 
₹শজাভাক্প__বেদাচারের নিরঘান্থুনারে শৈবাচারের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । পরন্ত শৈবের বিশেষ এই যে, পশুঘাতি নিষিদ্ধ সর্বকন্টে 
শিব নাম স্মরণ করিবে এবং ব্যোম্‌ ব্যোন্‌ শব্দ দ্বার! গালবাগ্ভ করিবে | 
দ্শ্কিপভাঁব্র-বেদাচারক্রমে ভগবতীর পৃজা করিবে এবং 
বাভ্বিঘোগে বিজরা (নিদ্ধি) গ্রহণ করিয়! গদ্গদ্‌ চিত্তে মন্ত্র্ূপ করিবে | 
চতুষ্পথেঃ শ্বাশানে, শুন্াগারে, নদীতীরে, মৃত্তিকাতিলে, পর্ববতগুহার, 
দীথিকাতটে, শক্তি-ক্ষেত্রে, গীঠস্থলে, শিবালরে, আমলকী বৃক্ষতলে, অশ্ব 
বা বিহ্বদূলে বপিয়া মহাশত্থমালা ( নরান্থিঘালা) দ্বারা জপকর্ম করিবে । 
জাসাচ্গাক্-দিবনে ত্রন্গচর্ধয এবং রাত্রিতে পঞ্চতত্ব (মছয-মাংদাদি) 
দ্বারা দেবীর আরাধনা করিবে ॥ চন্রানুষ্ঠান করি মন্ত্রাদি জপ করিবে । 
এই বামাঁচার ক্রি নর্ঘঘদা মাতৃজারবৎ গোপনীর পঞ্চতত্ব ও খ, পুম্প * 
দ্বারা কুল-ন্তীর পৃজা। করিবে, তাহা হইলে বামাচার হইবে৷ বামান্বরূপা 
হইর1 পরমা প্রন্কৃতির পুজা করিবে | রী 
জিকা _থাহ। হইতে ত ব্রহ্গানন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হওরা যার, 
এরূপ বেদ-শাস্্-পুরাঁণাদিতে গুঢ় জ্ঞান হইবে। মন্ত্র দ্বারা শোধন: 
করিয়া দেবীর গ্রীতিকর বে পঞ্চতদ্ব তাহা পশু পক্ষা বঙ্জীন পূর্বক প্রনাদ- 
স্বরূপ দেবন করিবে। এই আচারের সাধন জন্য পশুহত্যা দ্বারা 
(বভ্রাদির ন্যায়) কোন হিংনাদোষ হইবে না। সর্ধদা কদ্রাক্ষ -বা 
অস্থ্মালী ও কপালপাত্র (ঘ্ড়ার মাথার পাত্র) ধারণ করিবে এবং ভৈরব- 
বেশ ধারণ পূর্ব্বক নির্ভরে প্রকাশ স্থানে বিচরণ-করিবে। 








ক খুব, অর্থাৎ সবর কুণ্ড, গোলক ও বজ্ত পুষ্প এনকল গুপ্ততত্ব এইখানে গুপ্ত 
স্বাখাই বনীটে বোধ করলা ॥ পু 


সপ্ত আচার ] তান্ত্রিক গুরু ৩৯ 


আপীল শে, 


প্লান পাতিপাপিপাালা পালাল পির ীলাালাজ 


ন্কৌলাভাব্র_কৌলাচারী ব্যক্তির মহামন্ত্র ধনে দিক ও 
কালের কোন নিয়ম নাই। কোন স্থানে শিষ্ট, কোন স্থানে বা ভরষ্ট 
কোথাও বা ভূত ও পিশাচহুল্য হইয়া নানা বেশ ধারণ পূর্বক কৌল 
ব্যক্তি ভূমগুলে বিচরণ করেন । কৌলাচারী ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট নিরম 
নাই; স্থানাস্থান, কাঁলাকাল ও কর্্দাকম্্ম ইত্যাদির কিছুমাত্র বিচার 
নাই । কর্দিম-চন্দনে নমজ্ঞান, শক্র-মিত্রে সমজ্ঞান, শ্শানে-গৃহে সমজ্ঞান, 
কাঞ্চন-তৃণে সমজ্ঞান ইত্যাদি।__ অর্থাৎ কৌলাচারী ব্যক্তি প্রকৃত 
জিতেন্দ্রিয় (তাই শেষ তত্ব সাধনার অধিকারী ), নিংস্পৃহ, উদানীন ও 
পরম যোগী পুরুষ এবং অবধূত শব্দ বাঁচ্য। | 


অন্তঃশাক্ত। বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষুবা! মতাঁঃ ৷ 
নানাবেশধরাঃ কৌল। বিচরস্তি মহীতলে ॥ 
 শ্টামা- রহস্য 
অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, বভামধ্যে বৈষ্ণব, এইরূপ নান। 
€বশধারী কৌল সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাঁকেন। 
সাধারণ আচার অপেক্ষা বেদাঁচারঃ বেদাচার হইতে 
বঞ্ণবাচার, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার, 
দুক্ষিণাচার হইতে বামাচার, বামাচার হইতে দিদ্ধান্তাচার এবং 
নি্ধান্তাচার হইতে কৌলাচার শ্রেষ্ঠ ;_-কৌলাচারই আচারের শেষ 
সীমা, ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ আচার.নাই। সাধৃককে বেদাচার. হইতে 
আরন্ত করিয়! ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে হয়, একেবারেই কেহ. 
ৃ 'কৌলাচারে আগমন করিতে পারে না। 
তন্ত্রো্ত এই সপ্ত আচারের প্রতি একবার মনোনিবেশ করিলে ৷ 
-তন্্রশান্্রনিন্দাকারিগণ আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবে । ইহা মদ, মাংন 


৪০ তান্তিক গুরু [যুভিকল্ে 





লইয়া ভোগাদিবিলান পূর্ণ করা নয়, সংযমের পূর্ণ সাধনা । সাধক 
বেদাদি-আচারক্রমে সংবম্‌ অভ্যান ও ভগবভক্তি লাভ করতঃ সিদ্ধান্তাচারে 
উপনীত হইবে । ইহার পর নাধক ঘতই উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিবে 
ততই কর্াদি নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ; ক্রমশঃই জ্ঞানের বিকাশ হইবে ।, 
এই প্রকারে ক্রমে উচ্চ জ্ঞানভূমিতে অধিরোহণ করিলেই আর জপ- 
পূজাীদি থাকিবে না, তখন এক চিন্ময়ী মহাশক্কিই সর্বত্র দেখিতে 
পাইবে__নে অবস্থার সাধনও নাই, সাধ্যও নাই, ভরষ্টাও নাই, দৃশ্তও নাই», 
: জ্রানও নাই, জেয়ও নাই, ধ্যানও নাই, ধ্যেরও নাই--“একমেবাদ্বিতীয়ং”? 
__এক মহাশক্তিই তখন অবশিষ্ট থাকিবেন। * আমার আখিত্ব বিলুপ্ত, 
হইবে_ মনের অস্তিত্ব বিনষ্ট হইবে- ইন্দ্রিয়-প্রাণার্দি নিরুদ্ধ হইবে | 
নাধক এতাদৃশ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পাঁরিলে কৃত-কৃতার্থ হয্চেন ৮ 
আর কন্ম থাকে না কর্ম-বন্ধনও থাকে না এবং দেহপাঁতের পর 
কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন,_ন জ পুনরাবন্ততে_তাহার আর এ সংসারে; 
পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। ইহাকেই নির্বাণমুক্তি বলে। নি 
কৌলাচারের চরম অবস্থা । 

যোগমার্গং কৌল্মার্গমেকাচারক্রমং প্রভো । 

যোগী ভূত্বা কুলং ধ্যাত্বা সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥. 

--ক্দ্র যামল' 

_হে গ্রভো ! যোগসাধন ও কৌল-নাধন একই প্রকার, কারণ 


কৌল ব্যক্তি যোগী হইর়। কুল অর্থাৎ কুল- ুলিনীর ধ্যান পূর্বক রি 
সিদ্ধি দা করেন। 


* তাই শ্রুতি বলিতেছেন-_যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, যত্র বাস্িদিব স্তাৎ তত্রান্তোহিন্ৎ,' 
গৃশ্ে্ অন্ঠোহন্দ্‌ বিজীনীয়াৎ । যত্র তস্ত সধবমাস্মৈবাভূৎঃ কেন কিং পণ্তেৎ কেন কং 
বিজানীরাৎ। 


ভীবন্রয় 


ভাব শবে জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ বুঝিতে হইবে । দিব্য, বীর ও, 
* পশু ক্রমে ভাব তিন প্রকার। 

দ্িব্যভাব-_দিব্ভাব দেবতুল্য, সর্বদা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইতে হয়,. 
হুখছুঃখ, শীতগ্রীন্স প্রভৃতি ছন্ঘভাব সহ করিতে হয়। দিব্যভাঁবাবলক্বী 
বাক্তি রাগদেষ-বিবজ্জিত, সর্বভূতে সম্দশ্শী এবং ক্ষমাশীল হইয়া 
থাকেন। 

বীরভাঁব_ধিনি সকল প্রকার হিংসাকার্ধ্যে বিরত, ফিন্নি 
নকল জীবের হিতসাধনে রত, ধিনি জিতেন্ডিয় হইয়াছেন, খিনি- 
মহাবলশালী, বীর্ধ।বান্‌ এবং সাহসিক পুরুষ, ধাহার স্ুখ-ছুঃখে সখজ্ঞান, 
এরূপ সাধক ব্যক্তিকে বীর বলা যায়। 

পশুভাঁব--পণুভাবে নিরামিষফভোজী হইয়া পুদ্ভা করিকে। 
মন্ত্রপরায়ণ ব্যক্তি খতুকাল বিনা আপনার স্ত্রীকেও স্পর্শ 
করিবে না। রাত্রিকালে মালা জপ করিবে না এবং স্থুরা স্পর্শ 
করিবে না। £ 

পূর্বোক্ত আচার সপ্তককে দিব্য, বীর ও পশু ভারত্রয় যধ্যে সন্নিবিষ্ট 
কর] হইয়াছে অর্থাৎ এক এক ভাবের অন্তর্গত কয়েকটি করিয়া আচার 


নিয়োজিত করা হইয়াছে । 


বৈদিকং বৈষ্বং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্ৃতম্‌। 


সিদ্ধান্ত বামে বীরে তু দিব্যং সৎ কৌলমুচ্যতে ॥ | 
| -বিশ্বসারতত্ত্র: 
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_বৈদ্িক আচার, টবষ্তবাচার, টৈবাচাঁর ' এবং দক্ষিণাচার, 
পশুভাবের অন্তর্গত । নিদ্ধান্তাচার ও বামাঁচার বীরভাবের অন্তর্গত । 
আর কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে ! 

এক্ষণে সংশর উঠিতে পারে বে, ত্রিবিধ ভাব এবং সপ্তবিধ আচার, 
হইবার কারণ কি? একটা ভাব এবং একাচার হইলেই বা ক্ষতি কি 
ছিল? তাহার ফীমাংনা এই যে, মানব-জীব সকলেই একরপ প্রকৃতি" 
বিশিষ্ট নহে, গুণভেদে সকলেরই প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়াছে ।: এভন্য 
ভাব ভ্রিবিধ এবং আচার সপ্তবিধ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে” যাহার যাহা 
উপযোগী, ভিনি তন্রপ ভাব এবং আচার গ্রহণ করিলেই সিদ্ধিলাভ . 
করিতে পাবেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সেই গুণভেদর কি 
প্রকার। ২ - 
নাত্বিক, রাজনিক ও তামনিক ভেদে বাধন তিন প্রকার। হেতু এই 
,যে, উত্তগ, মধ্যম এবং অধম--এই তিন প্রকার ভাবে ' উহা? নংগঠিত 
হইয়াছে। যথা | 


শরীরং ভিবিধং প্রোক্তমুত্তমাধমমধ্যমস্‌ | 
তত্ৈব ত্রিবিধং প্রোক্তমুত্তমাধমমধ্যমম্‌ ॥ . 
, _-কত্র যামল 


অতএব বাহার যেব্সপ প্রন্কতি তাহার পক্ষে তন্রপ নাধনই. উপযোগী । 
তযোগুণনম্পন্ধ ব্যক্তি কখনই উত্তম অর্থাৎ সাত্বিক সাধনের উপযুক্ত পাত্র 
হইতে পারে না। কারণ, এবপস্থলে গুণব্যত্যয় হেতু তাহার বিরক্তি বই 
আনন্দোভ্ভব হইবে নাঁ। মন স্যৃত্তিযুক্ত না হইলে কোন কার্যেই সিদ্ধি 
লাভ করা যায় না, হৃতরাঁং যাহাতে মন ্প্তিযুক্ত হয়, তাহাই তাহার 
প্রক্ষে বিহিত। এজন্য তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তামনিক সাধনই . 
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প্রশস্ত। এরূপ রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে রাজসিক এবং সন্বগুণবিশিষ্ট 
ব্যক্তির পক্ষে নাদ্বিক সাধনই মর্ঘলকর হইরা'থাকে। এক্ষণে বুঝিতে 
হইবে যে, যে শক্তি অনুনারে যাহার শরীরে যেরূপ ভাব কাধ্যক্ষম হইবে, 
তাহার পক্ষে তদ্দেপ ভাবেরই নাধনপ্রণালী শ্রেরস্কর । এজন্য সাঁধন- 
প্রণালীকে শান্ত্রমধ্যে সাত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার ভাবে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। যথা 


শক্তি-প্রাঁধান্তাৎ ভাবানীং ত্রয়াণাং সাঁধকস্ত চ। 
দিব্য-বীর-পশুনাঞ্চ ভাবত্রয়মুদাহৃতং ॥ 
--কুদ্রযামল 
সাধকের ক্ষমতান্গনারে দিব্য, পশু, বীরক্রমে ভাব তিনপ্রকার 
বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাব শবে মানিক ধর্মকে বুঝায়। য্থা-- 


ভাবে! হি মানসো ধর্ম্মো মনসৈব সদাভ্যস্ৎে। 
--বামকেশ্বর তন্ত্র 


__মাঁনসিক ধর্খের নাম ভাব, উহা! মনের দ্বারাই অভ্যান করিতে হ্য়। 

এক্ষণে কথা এই যে, মনোভাব তো আপনা আপনিই মনোমধ্যে 
উখিত হয়। অর্থাৎ তমোগুণনম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব তাম্পিকঃ রজোগুণ- 
নম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাঁব রাজসিক এবং সত্বগুণ-নম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব . 
সাত্বিক তো আপনাঁআপনিই হইয়া থাকে তখন মন-দারা আর কি 
অভ্যান করিবে ?--তাহার যুক্তি এই যে, সুক্তিপ্রার্থনাই সাধনের 
উদ্দেশ্ঠ। সাত্বিক সাধন ব্যতীত যখন অন্যান্য সাধন-কার্যের দ্বারা: : 
মুক্তিলাভ অসম্ভব, তখন স্বয়মূডূত তামসিক মনোভাবযুক্ত ব্যক্তির 
উপায় কি? কাঁজেই সাত্বিক ভাব অবলম্বন করিতে হইলে অভ্যাস করিতে 
রা । এজন্য শীন্্রের উপদেশ এই .যে-ন | 
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আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত! পশ্চাৎ কুর্ধ্যাদাবস্তকম। ২ 

বীরভাঁবং মহাভাবং সর্ববভাবোত্তমোত্তমম্‌। 

তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্ধ্যং দিব্যভাবং মহাফলম্‌ ॥ 
| _কুদ্রযামল 


ক্রমশঃ অভ্যাঁন করিবার জন্য প্রথমে পশ্ুভাব অবলম্বন পূর্বক 
কার্য সমাধা করিয়া উত্তম বীরভাব ধারণ করিতে হর, তত্পরে 
বীরভাবের কার্য সমাপন করিয়৷ অতি সুন্দর দিব্যভাঁব অবলম্বন করিতে 
হয়। অতএব বুঝিতে হইবে বে, তমোগুণাত্মক প্রণালীকে পশুভাব” 
' বজোগুণাতআ্বক প্রণালীকে বীরভাব এবং সত্পগুরণাজক প্রণালীকে দিব্যভাব; 
কহা যার়। গ্ৃতরাৎ প্রথমাবস্থার পশুভাব, মধ্যমাবস্থারর বীরভাব এবং. 
শেষাবস্থার দিব্যভাব আচরণীর়। 

অতএব শান্ধের যুক্তি অন্থুনারে প্রথমেই পশুভীব। ইহার হেতু 
এই যে, পণু অর্থে অগ্ঞান) অর্থাৎ ঘিনি পাশবদ্ধ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন,- 
তিন্নিই পশু । সুতরাং অজ্ঞান ' ব্যক্তির নাম পশু। সাধারণতঃ 
মানব-জীবকে বোড়শ বর্ষ বরঃক্রমাঁবধি অজ্ঞানাবস্থার কাটাইতে হয় 1 
এই ষোড়শ বর্ধ পর্য্যন্ত মনোবৃত্তিকে পশুভাৰ বলে। গ্তদশ বর্ধাবর্ধি: 
পর্চাশৎ, বর্ষ পথ্যন্ত ভানাবস্থার নাম বীরভাব এবং একপঞ্চাশৎ 
বর্ষ হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত পরিপন্ধ জ্ঞানাবস্থার নাম দিব্যভাব 1 
যে পর্যন্ত না জীবের জ্ঞানোদর হয়, [তাবৎকাল বান্তবিকই পশুতুল্য; 
" থাকিতে হ্য়। স্থতরাং তৎকালের মনোবৃত্তিকে পশ্ুভাব বলিবার 
কিছুই বাঁধা দেখা. যার না। তৎপরে যখন জ্ঞানের উদ্রেক হয়» 
তখন মনোবৃত্তি সকল উত্তেভ্তিত হইতে থাকে, স্ৃতরাং তৎকালীন: 
ভাবকে বীরভাব বলা বার়। ঢপরিশেষে জ্ঞান পরিপন্ক হইলে, মনোবুক্তিঃ 
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সপ্পপাসপাপিপসিসিাপাপািপিিপসিপাসসিপির্পপিসসিসিিিপিসপিপ৩১১৮৮১১০১১১১২০ 
যখন শীতলতা প্রাপ্ত হয়, আর কোনবূপ ভোগস্পুৃহা থাকে না 
তখন মনও নির্মল হইয়া শীতলতা প্রাপ্ত হয়, হৃতরাং তৎকালীন 
অনোবৃত্তিকে দিব্যভাব কথিত হইয়া থাকে । যথা-_ 





সবে চ পশবঃ সন্তি তলবদ্‌ ভূতলে নরাঁঃ । 
তেবাং জ্ঞান-প্রকাশায় বীরভাবঃ প্রকাশিতঃ । 
বীরভাবং সদা প্রাপ্য ক্রমেণ দ্বেবতা ভবেৎ ॥ 
্‌ ্‌ _ রুত্্রযামল. 
এই পৃথিবীতে নমস্ত লোকেই পশুতুল্য, যৎকালীন তাহাদিগের 
জ্ঞানোদয়-হয়ঃ তৎকালে তাহাদিগকে বীরপুরুষ বলা যায়। ক্রমে বীরভাব 
হুইতে দেবতুল্য গতি লাভ হইয়া থাকে। 
এই কারণবশতঃ তন্শাস্ত্রে দিব্য, বীর ও পশুক্রমে ভ্রিবিধ ভাবের 
তি করা হইয়াছে ।* 





* গাঠকগণ ! অবশ্ঠ বন্বিমচন্দ্রের “দেবী চৌবুরাণী” গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। ভবানী 
পাঠক প্রফুল্লকে তন্ত্র ভাবত্রয়ের আশ্রয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন প্রফুলের তৃতীয় 
বর্ষ পথ্যস্ত যে সংযমের ব্যবস্থা ছিল, তাহা তান্ত্রিক পণুভাব। পরে চতুর্থ বৎসরে তাহার 
'প্রতি বীরভাবের আদেশ্‌ হইল । অর্থাৎ প্রফুন্নকে প্রথমে পশুর ন্যায় ভয়ে ভয়ে খাগ্যাদি 
নন্ঘন্ধে সতর্কতা৷ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে প্রফুল্লের আর দে সতর্কতা 
গ্রহণের আবগ্যকতা রহিল না.। তখন বীরভাঁবে তাহাকে নানা প্রকার সীত্বিকভীব-বিরোধী। 
খাগ্চাদির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল । উদ্দেগ্ত এই যে, এই সকল থাগ্যাঁদি গ্রহণজনিত 
মন্দ ফলের সহিত তাহার পূর্ববপ্রকারে শুদ্ধীকৃত সাত্বিকভাবের সংঘর্ষণ উপস্থিত হউক১_- 
দে বীর্ভাঁবে দেই মন্দ ফল পরাজয় করুক। পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যদৃচ্ছা! ভোজনের 
উপদেশ হইল, সে কিন্তু বীরভাবের বিকাশ করিয়া দিব্যভাব গ্রহণ করিল। তন্ত্োক্ত 
ভাঁবত্রয়ের আশ্রয়ে কিরূপ শিক্ষা লাভ হয়, প্রফুল্প তাহার দৃষ্টান্ত । কবির তন্ত্রশীস্ত্ে আস্থ। 
.না থাকিলেও অজ্ঞাতসারে তন্ত্রের আচার ও ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে তন্ত্র কিরূপ 
উন্নত শান্তর তাহা সহজেই অন্থুমের । এনন কোন নৃতন কথা বাহির করা বড় সহজ নহে, 
ন্যাহা এই বিশাল হিন্দুধর্মের কোন ন| কোন শাপ্্কার বলিয়৷ যান নাই। ্ 
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ভাবত্ররগতান্‌ দেবি সপ্তাচারাংস্ত বেত্তি যঃ। 
স ধর্ম সকলং বেত্তি জীবন্দুক্তো। ন সংশয়ঃ ॥ 
_বিশ্বনা তন্ত্র 
__হে দেবি! ধিনি ভাব্রর লক্সিবিষ্ সপ্ত-আাচার জ্ঞাত আছেন, তিনি. 
নকল ধর্শই জানেন এবং নেই ব্যক্তিই জীবন্ুক্ত পুরুষ 1 
এতাবতা৷ বতর্দুর আলোচিত হইল, তাহাতে প্রাঠাকগণ বুঝিতে 
গারিরাছেন যে, তান্ত্রিক সাধনা অধিকারীভেদে নির্ণীত হইয়াছে এবং 
তাহা সাধকের হৃদয়ের অবস্থা লইয়া॥ সুতরাং মগ্য-মাংপাি লইয়া যে- 
সাধনা, তাহা আধ্যাত্মিক উন্নত-হদয় সাধকের জন্য। অতএব ভাবের 
বা জ্ঞানের অন্থবর্তী হইর়াই আচার ॥বা অন্ুষ্ঠের বিষয়ের অবলম্বন, 
করিতে হইবে ॥ নাঁধক যে লমর খেরপ জ্ঞানসম্পন্ন থাকেন, সেই সমর, 
নেই ভ্ঞানান্থ্গত অর্থাৎ সেই জ্ঞানের সহিত মাখান যে আচার, তাহারই 
 আশ্রর লইতে হইবে । ইহার ব্যত্যর করিলে সাধনার নিদ্ধিলাভ হইবে না না | 
_প্রত্যুত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে । 


০ আস 








তন্ত্রের ব্র্াবাদ, 
.গ্রক্কৃতি ও পুরুষের একাত্মভাবের নাম ব্রঙ্গ | যথা 
শিবঃ প্রধানঃ পুরুবঃ শক্তিন্চ পরমা শিবা । 


শিবশক্ত্যাজুকং ব্রন্ধ যোঁগিনস্তত্দশিনঃ ॥ 
এ _ -ভগবতী-গীতা 
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পাপাীপীীপাপ্পিলপাপাপাপী পালার পালা, 


_শিবই পরম পুরুষ এবং শক্তিই পরমা প্রকৃতি, তত্বদশী যোগি গণ. 
প্রকৃতি-পুরুষের একতাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবেন । 

বাহ্‌ জগতের মর্মে যে মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহাঁরই নাম 
প্রকৃতি এবং এ বাহ্‌ জগতে যে চৈতন্য-স্ফুত্তি স্বপ্রকাশ রহিয়াছে, . 
তাহারই নাম শিব । এই চৈতন্তগএবং মহতী শক্তিকে যখন সমষ্টি 
করিয়া একাঁসনে উভয়কে একত্র জড়িত বলিয়া অনুভব 'হুইবে, অর্থাৎ 
ছুইরের একটাঁকে স্বতন্ত্র করিতে গেলে যখন ছুইটিই অদৃশ্য হইবে বলিয়া 
বোধগম্য হইবে, তখনই ত্রহ্গকে চিনিতে পারিবে । এক ত্রহ্মীই চণকবহ্ু. 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়। পুরুষ-প্রক্কতিরূপে পরিদৃশ্ঠমান হইতেছেন | যথা 

ত্বমেকৌ দ্বিত্বমাপন্নঃ শিবশক্তি-প্রভেদতঃ 
-্াপীধগও 

নেই অদ্ধিতীর পরমাত্মাই শিব ও শক্তিভেদে দত্বভাবাপন্ন হইয়াছেন। 
.. হুর পূর্বে এই জগৎ কেবল সৎমাত্র ছিল, তিনি এক ও অদ্বিতীয়; 
তিনি আলোচনা করিলেন, আমি প্রজারপে বহু হইব । 

সত্যলোকে নিরাকাঁরা। মহাজ্যোতিঃস্ববূপিণী । 
মার়য়াচ্ছাদিতাত্মনী চণকাকাররূপিণী ॥ 
মায়া-বন্ধলং সংত্যজ্য দিধা ভিন্না ঘদোন্মুখী । 
শিব-শক্তি বিভাগেন জায়তে স্থপ্টি-কল্পনা ॥ 
৮ | _ নির্বাণতন্্ 

নত্যলোকে আঁকাররহিত মহাঁজ্যোতিঃম্বরূপ পরক্রদ্দ মহাঁজ্যোতিঃ 
স্বরূপ! নিজমায়া' দ্বারা নিজে আবৃত হইয়া চণকতুল্য ভাবে বিরাঁজিত 
 আছেন। চণকে (বুট ) যেমন.এক্টী আবরণ (খোঁপা) মধ্যে অন্ধুর' 
নহ ছুইখানি.. দল (দাইল) একত্র 'আবদ্ধ থাকে, প্রন্কৃতি ও পুরুষ 
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নেইবূপ অুহ্ধচৈতন্য সহ মার়ারপ আচ্ছাদনে আবৃত থাকেন। সেই. 
-মায়ারূপ বন্ধল (খোসা ) ভেদ করিগা তিনি শিব-শক্তিবপে প্রকাশিত' 
হইয়াছেন । প্রন্কৃতি-পুরুষকে "ক্রহ্মটচৈতন্ত নহ” বলিবার. প্রয়োজন. এই 
-যে, প্রককৃতিপুরুষাত্মক জীবদেহ ব্রহ্ষচৈতন্য দ্বারাই সচেতন হয় ব্রগ্ঘচৈতন্য 
পরিত্যক্ত হইলে জীব-শরীরের কেবল জড়মাত্র অবশিষ্ট থাকে । 
ব্র্ধ যখন নিগুপ ও নিদ্ধিয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম, আর সগ্ুণ বা প্রকট 
“হইলেই ঈশ্বর বা পুরুব। আর নেই ইচ্ছ! বা বাঁদনা-শক্তিই প্রতি বা 
আগ্যাশক্তি মহামায়া । নেই পুরুষ ও প্রকৃতি বর্বত্রগামী ও সর্ব বন্ততেই 
অবস্থিতি করিতেছেন । ইহ-বংদারে এতদ্ভ্ন বিহীন হইর1 কোন বস্তুই 
-বিগ্ভধান থাকিতে পারে না। পরমাত্মা নির্ড৫, তিনি কদাচই দৃহ হয়েন 
_আ। পরম-প্রকৃতিরূপিলী মহামায়া কঘনাদির সমরে সগ্ুণা আর লমাধি 
সময়ে নিগুণা হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অনাদি, অতএব তিনি সততই 
-এই সংসারের ক্কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই কাধ্যবূপ হয়েন না। 
তিনি খন কারণকপিণী হয়েন, তখনই সগ্তগা, আর হখন পুরুষ-সন্গিধানে 
-পরমাত্মার. সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, গুণত্রয়েব সাম্যাবস্থা 
হেতু গুখোভিবের অভাবে তখনই প্রকৃতি নিগুণ! হইয়া! থাকেন 
অতএব “আমি বহু হইব” ব্র্দের এইরূপ বাসনা সঞ্জাত হইলে 
বটাহাকে প্রকটচৈতম্য ও সেই বাঁসনাকে মূলাতীত যূল প্রক্কৃতি বলে 


যোগেনাত্মা স্ষ্টি বিধো দ্বিধারূপো বভুব সঃ। 
পুমাংস্চ দক্ষিণার্ধাঙগং বামানগং প্রকৃতিঃ স্মৃা ॥ 
সা চ ভন্মন্বরূপা চ মায়া নিভ্যা সনাতনী । 
'বথাত্মা চ তথা শক্তি ধথাগ্প দাহিকা স্মৃতা ॥ 
| - ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ 
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পা৯পস্পিছি পসপিস্পিিসিসিপাসপািপাসিপাসপিসিপািপাছি 


--পরমাত্মস্বরূণ ভগবাঁন্‌ স্থট্টিকাধ্যের জন্য ঘোগাবলম্বন করিয়া 
আপনাকে ছই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এ ভাগছয়ের মধ্যে দক্ষিণ 
অদ্ধাদ পুরুষ ও বামাদ্ধাঙ্গ প্ররুতি। সেই প্রকিত ব্রহ্মম্বরূপিণী, 
মায়ামন্বী, নিত্য ও সনাতনী | যেরূপ অগ্নি থাকিলেই তাহার দাহিকা- 
শক্তি থাকে, সেইরূপ যে স্থানেই আত্ম!, সেই স্থানেই শক্তি এবং যে স্থানে 
পুরুষ, সেই স্থানেই প্রকৃতি বিরাজিতা আছেন। কারণ-- 

শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন । 

শক্তিমান্‌ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না। যথা__ 

যথা শিবস্তথ1 দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ | 
নানয়োরন্তরং বিদ্াচচন্দ্র-চক্দ্রিকয়োর্ষথা ॥ 





_বায়ুপুরাণ 

_ চন্দ্র হইতে চন্দ্রকিরণের যেরূপ পৃথক্‌ সত্তা নাই, শিব এবং শক্তির 

সেইরূপ পৃথক সত্তা নাই । এই জন্য যেখানে শিব, সেইখানেই শক্তি 
এবং যেখানে শক্তি, সেইখানেই শিব। নাঙ্খ্য বলেন, 


পুরুষ দরশনার্থং কৈবলযার্থং তথা গ্রধানস্ত। 
পঙল্ন্ধবৎ উভরোরপি সংযোগত্তৎকৃতঃ সর্গঃ | 
-__সাংখ্যকারিকা 
_ প্রকৃতি অচেতন, স্থতরাঁং অন্বস্থানীয়; পুরুষ অকর্তী, স্ৃতরাং 
পনুস্থানীয় ; উভয়ে সংযুক্ত হইয়! একে অন্যের অভাব পূরণ করেন। 
যেমন অন্ধ" দেখিতে পায় না এবং পু চলিতে পাঁরে না, কিন্ত 
অন্ধের স্বন্ধে পন্থু উঠিলে পঙ্গু পথ দেখায়, অন্ধ তাহাকে স্বন্ধে করিয়া 
“চলিয়া! যায়, তত্রপ প্ররুতি ও পুরুষ সংযুক্ত হইয়। একের অভাব অন্ধে 
পুরণ করেন; তাহাদের সংযোগের ফলে স্থষ্টি সাধিত হয়। 
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এই গ্রন্কতিপুরুব-উভদ্রাত্মক ব্রহ্ম ই তন্ত্রের শিব-শক্তি । কিন্তু বেদান্ত 
মতে মারা মিথ্যা, কেবল অধিষ্টানরপ ব্রদ্দোই মারা কল্পিত হইরা থাকে | 
কাছেই অধিষ্টানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক্‌ সত্তার প্রতীতি হর না। 
তবে এখন শক্তিতেই অধিষ্ঠানভূত নত্তারপ ব্রদ্মেরই উপাঁদনা সম্ভাবিত 
বলিরা স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ এই আকারে শক্তির স্বব্বপত্ব 
গ্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না। কেননা! 
ব্রহ্ব-উপাননা স্থলে কেবল ব্রঙ্গের গ্রহণ না করিয়া যেমন শক্তির 
বহ্ধাতিরিক্ত সত্তার অভাবপ্রযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট ত্র্গের গ্রহণ করিতে হইবে, 
নেইরূপ শক্তির আরাধনা করিলেও পরব্রহ্মসত্তাবিশিষ্ট শক্তির উপাসনা 
বুঝিতে হইবে । ফলকথা এই যে, যেমন নিকুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্ত- 
ব্বরূপ পরব্রদ্মের উপানা বস্তবে না, সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল 
মহাশক্তির উপাননাও নম্তবে না। অধিকন্ত শক্তির আশ্রয় নাই, তিনি 
ব্রদ্মেরই আশ্রিতা। তাই তান্ত্রিকের মহাশক্তি-- 
শবরূপ-মহাদেব-হদয়োপরি সংস্থিতা । 
শববধপ যহাদেবই নিক্রির পরব্রহ্ধা তাহাকেই আঙ্রয় করিয়া 
ব্র্মশক্তি ক্রিয়াশীলা, তাই মহাঁকালী শিবের উপর অবস্থিতি করিয়া 
বিশেষ সৃষ্টিস্থিতিলর়কাব্য সম্পন্ন করিতেছেন । যথা 
সদাঁশিবত্বং বত প্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষাছ্ুপাঁধিনা| । 
সা তন্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্৫থকঃ ॥ 
| _-স্থতরনংহিতা 
_শিব নিগু, শক্তি দার1 উপাধিবিশিষ্ট হয়] গুণ হয়েন, অতএব 
শক্তিহীন শিব নিরর্থক অর্থাৎ সান্ত স্ীবের পক্ষে সেই.অনন্ত' অবশ্যই 
নিরর্থক | ৮ . 175 
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পাপা 


ব্রদ্মের গুণই শিব, কিন্ত যদি শক্তি কর্তৃক উপাধিধুক্ত লা হয়েন, 
তবে গু'ণর অবলম্বন কোথায়? অবলম্বনহীনতায় কাজেই তিনি আবার 
নিগুণ। নিগুণ হইলেই কাজেই নিক্ছিয়, তাহা ইইলে শিবের শিবত্ব 
নাই। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন-- 
শিবঃ শক্ত্য। যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্‌। 
শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তবেই ভীহার প্রভাব, নতুবা তিনি 
নিক্রিয়। 
যন্মন ন মন্তুতে যেনাছর্সনো মতং | 
তদেব ব্রহ্ম তদ্দিদ্ধি নেদং বদিদযুপাঁসতে ॥ 
শ্রুতি 
ত্র্ধ নিগুণ/ নিগুণের উপাসনা সম্ভবে না, অতএব শক্তিনহযৌগে 
উাহার উপানন1 করিতে হয় । তান্ত্রিকের শক্তি-উপাসন।- গুণ ব্রন্মের 
উপানন। মাত্র । এক কথায়, আগ্াশক্তি মহামায়াই বগ্তণ ত্রদ্ষ, শববূপ 
শিব অবলদ্বন মাত্র । 
চিতিত্তৎপদলক্ষ্যার্থ৷ চিদেকরসরূপিণী | 
-_ চিতি এই পদ "তত পদ্দের লক্ষ্যার্থবোধক, অতএব তিনি 
একমান্র চিদানন্দন্বরূপা । | | 


অতঃ সংসারনাশায় সান্গিণীমাতআ্বরূপিণীম্‌। 
আঁরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চেল্লাসবজ্জিতাঁম্‌॥ 
ৃ  শন্ছৃতসংহিত 
--অতএব সংসারনাশের নিমিত্ত নেই সাক্ষিমাত্র, সমস্ত গ্রপ্ঞ্চ ও 
উল্লানাঁদি পরিবজ্দিত আত্মন্বরূপ। পরাশক্তির আরাধনা করিবে । 
এই মহাঁশক্তি ভগব্তীদেবীর আরাধনাঁয় ত্রহ্মদীযুজ্য লাভ হয়। 
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পাপ৯ি৮৯। 





এই ভগবতীদেবীই যে পরমতত্ব পরত্রক্ম, তাহা ভগবান্‌ বেদব্যাসের 
প্রতি খগার্দি বেদচতুষ্টয়ের উক্তি হইতে দর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত 
হইবে। 
খাখেদের উক্তি, 
যদন্তঃস্থানি ভূতানি বতঃ সর্ধবং প্রবর্ততে | 
যদাহুস্তৎ পরং তত্বং সৈক1 ভগবতী স্বয়ং ॥ 
__স্থুল সুক্ধ্ম এই সমস্ত জগত্প্রপঞ্চ ধাহাতে ুক্মরূপে বিলীন থাকে, 

অবার ধাহার ইচ্ছানগনারে সচরাচর জগৎ হই প্রকাঁশমাঁন হয়, ধিনি 
স্বয়ং ভগবতীশবে কীন্তিতা হন, তিনিই পরমতত্ব। 


, যজুর্বেদের উক্তি 
যা যজ্বৈরখিলৈরীশা যোগেন চ সমীভ্যতে । 
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ং | 
_নিথিল যজ্ঞ এবং যোগ দ্বার] ঘিনি ভূমান হন এবং যাহা হইতে 
আমর] ধন বিষষে প্রশাণস্বরূপ হইয়াছি, সেই অদ্বিতীয় হ্বয্নং ভগবতীই 
পরম তত্ব! 
সাঁমবেদের উক্তি 
বদেয়ং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্ষা বিচিন্ত্যতে | 
বন্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা তুর্গা জগন্য়ী ॥ 


_াহার দ্বারা এই বিশ্বসংসার ভ্রম-বিলনিত হইতেছে, ধিনি 
যৌগিগণের চিন্তনীর়া, বাহার তেজঃপ্রভাবেই সমস্ত জগৎ প্রকাশ 
পাইতেছে, নেই জগম্মরী ছুর্গীই পরম তত্ব। 


শক্তি-উপাসন। ] তান্ত্রিক গুরু. ৫৩ 


জিলা, পশলা পাপী শীল শীল লীলার তোতা 5 পা 


অর্থ্ব্ববেদের উক্তি 
যাং প্রপশ্ন্তি দেবেশীং ভক্তান্ত্গ্রাহিণে। জন1ঃ। 
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম ছুর্গাং ভগবতীং মুনে ॥ 
বাহার অন্ুগ্রহীশ্রিত লোকেরাই ভক্তি দ্বার] ধাহাকে বিশ্বেশ্বরী- 
স্বরূপে দেখিতে পায়, ধাহাকে ভগবতী ছৃর্গা বলে, তিনিই ত্রহ্মতত্ব। 
বেদচতুষ্টয়ের উক্তি দ্বারা অবিসংবাদিরূপে ম্টমাংসিত হইল যে এই 
দেরীই ব্রদ্দরপে ত্রম্মাবাদী খধিগণ কর্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ত 
মধ্যে এইবপ প্রদশিত হইয়াছেন। তাই তাম্ত্রিক সাধক সচ্চিদানন্দময়ী 
পরাশক্তি দেবীকে পরত্রক্ষরূপিণী জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন। তবে 
শক্তির অবলম্বনের জন্য শবরূপ মহাঁদেবকে সংযুক্ত করিয়া লইয়াছেন। 
অতএব তন্ত্রশান্ত্রমতে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক শিবশক্তিই পরত্রহ্ম এবং তাহার্দের 
উপাঁননাই ব্রক্ম-উপাননী । 


শাক্তি-উপা লনা 


শক্তি-উপাঁপনা আধুনিক নহে। আধ্যজাতির প্রবল জ্ঞানোম্বতির 
সময়ে তাহার] মহাশক্তির অস্তিত্ব হদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন 1৯ 
সত্যযুগে স্ুরগ, 'ত্রেতায় রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র এই মহাশক্তির পুজা 





* প্রয়াগ নগরীর লাট প্রস্তরলিপি পাঠ করিকা অবগত হওয়! যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর 
পূর্ব্বে গুপ্তবংশীয় নরপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ শক্তি উপাঁসক ছিলেন৷ কান্যকুজ- 
পৃতি মহেন্দ্রপাঁল দেব ও তৎপুত্র বিনায়কপাল প্রদত্ত তা্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া বায় 
যে, শকাৰের, অষ্টন শতাব্দীতে কাম্যকুজপভিগণ প্রায় রকলেই শক্ত ছিলেন। গৌড় 


পিসি পতি, 


৫৪ তান্ত্রিক গুরু [.যুক্তিকলে 








করিপাছিলেন। নেই মহাশক্তি নিত্য, জন্ম-মৃতু-রহিত-ম্বভাবা, জগতের 
আদিকারণ। এই ব্রহ্ধাগডই তাঁহার মস্তি, তাহা হইতে এই নংনার বিস্তারিত 


২ 


৯০ তছ 


হইগাছে। ঘে অনাদি সূলশক্তি হইতে এই নিখিল ত্রন্দাণ্ড হুষ্ট হইছে, 
বিজ্ঞানও তাহার অন্তিত্ব অশ্বীকাঁর করিতে পারে না। এই নিখিল জগতের' 
মূলে বে অনির্বচনীয়, অচিন্ত্য, অনন্ত, অভ্ঞের এক মহাশক্তি বিরাজিত 
রহিরাছে, ইহা! পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণও মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করিরাছেন | 
বিজ্ঞানের বন্ধুর পথে অহগ্রিশ ভ্রমণ করিয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 
এই মহশিক্তির অস্তিত্ব মাত্র অবগত হইপাছেন।* যে নমর 
হার্বার্ট স্পেন্নার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পূর্কপুরুবগণ উলঙ্গ হইয়া 
বুক্ষকোটরে বান ও বনজাত ফলমুলে ক্ুন্গিবারণ করিতেছিলেন, সেই নমর - 
আধ্যগণ জ্ঞান ও ভক্তির নরলমার্গে গমন করিরা নেই মহাশক্তির দর্শন 
পাইঈরাছিলেন। 
উপনিষদের সমর আধ্যগণ বুঝিতে পারিলেন, যে শক্তিতে দেবরাজ 

ইন্দ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারেন, বে শক্তিতে অগ্নি বিশ্বদাহন করিতে 
পারেন, যে শক্তিতে পবন বিশ্ব বিলোড়ন করিতে পারেন_-দেই নেই 
শক্তি তাহাদের নিলশক্তি নহে; অন্য এক মহাশক্তি হইতে তাহারা 
সহারাজ লগ্দণনেনের তাত্রশাদনের শীর্বদেশে দেবী দাক্গায়ণীর প্রতিঘুন্তি উৎকীর্ণ 
বুহিরাছে। ইহা "দ্বার বহজেই অনুদিত হর যে, শক্তি সেনরাজগণের কুলদেবতা। | 
প্রায় আট শতাকী পূর্বে তীন্ত্িক ধর্মের প্রবল উন্নতি হইয়াছিল ।: এই সময় 'আদাদের 
বাীলা ভাবার জন্ম । শত্তি-উপাক ব্রাহ্মণই বাঙ্গাল! অক্ষর ও বান্দীল৷ ভাবার জন্মদাতা 
শভি-উপাসক দ্বার!ই "বাঙ্জালাভাবায় সর্ধ্ব প্রথম (কাব-কক্কণ শুকুন্দরান চক্রবর্তী কৃত 
চণ্ডীকাৰ ) সহাঁকাব্য রচিত হইয়াছিল । 

ক হারবার্ট স্পেদার বলিয়াছেন,[1)575 15 ৪0) 10091016৩ 7700 
িোাান]107915% টিটি] 10100 55915008712 01906205, 


স্পে্দীর এই মহ।শক্তির স্বরূপ অপরিন্দ্ের বলিরাছেন। পগ্ডিতপ্রবর মিল্‌ ইহাকে 
জড়শক্তি বিবেচনা করেন। ভক্তির অভাবই তীহার এরূপ বিবেচনার কারণ । 


শক্তি-উপাসন। ] তান্ত্িক গুরু ৫৫ 


শপ ৩৩ 








স্ব স্ব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ততৎ্কাঁলে সেই মহাশক্তি আধ্যদদিগকে 


ভগবতারপে দর্শন দান করিয়াছিলেন । 

. অদ্বৈতবাদী এই মহাশক্তিকে জ্ঞানযোগে বিলোড়ন করিয়৷ উপরিগাগে 
এক অপূর্ধ্ব অদ্বিতীয় চিন্ময় পদার্থকে হু বপে নংস্থাপন করিয়াছেন 
ও তন্নির়ে তাহারই আশ্রয়ে দৃষ্তরূপে এই বিশ্বত্রক্মাণ্ডের অনন্ত শক্তির 
কেন্দ্রীভূত পদার্থকে রক্ষা করিরা বিশ্বলীলার সুন্দর মীমাংনা করিয়াছেন। 
নাংখ্যকারও এই উপরিতন পদার্থকে পুরুষ ও অধস্তন পদার্থকে প্রকৃতি 
বলিয়াছেন। সুতরাং তান্ত্রিকের আরাধ্য মৃহ!শক্তি এতদুভয়ের বিশাল 
নমগি হইয়া দাড়াইতেছেন। জড়-অজড়, চর-অচর সমস্তই ইহার অনন্ত 
সত্তার অন্তর্গত হইতেছে। সুতরাং ইনিই নিগুণ সময়ে তুরীয়া, সপ্ুণ 
অবস্থার নত্বরজন্তমোমযী। তখন রজোগুণে স্থটি, সত্বপুণে স্থিতি ও 
তষোগুণে বিনাশ আাধিত হয়। মৃহানির্ববাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধত করিয়া 
এ সম্বন্ধে কিছু বণিত হউক । 

মহাদেব কহিলেন,-“হে দেবি! লোকে তোমার সাধনার 


ব্র্বাধুজ্য লাভ করিতে পারে, এ জন্য আমি তোমারই উপাননার কথা 


বলিতেছি। হে শিবে! তুমিই পরক্রন্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি, তোমা 
হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী। হে ভদ্দে ! 
মহত্বব্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা 
হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই নিখিল জগৎ তোমার অধীনতায় 
আবদ্ধ। তুমিই সমুদ্র বিদ্ভার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি । 
ভুমি সমৃদয় জগৎকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে 
পারে না। তুমি সর্বদেবময়্ী ও সর্বশক্তিত্বরপিণী। তুমিই স্থল, তুমিই 
ক্ষ, তুমিই ব্যক্ত ও অব্যক্তদরূপিণী, তুমি নিরাকার হইয়াও 
সাকার, তোমার প্ররুত তত কেহই অবগত নহে । তুমি সর্বন্বরূপিণী এবং 


৫৬ তান্ত্রিক গুরু [ যুক্তিকল্পে 


সকলের প্রধানা জন্নী; তুখি তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকে। 
তুমি স্বগ্টির আদিতে তমোরূপে অদৃশ্ঠভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমিই 
পরব্রদ্দের স্থ্টি করিবার বাননা,_-তোমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । 
মহত্তত্ব হইতে আঁরস্ত করিয়া মহীভূত পর্যন্ত নিখিল জগত 
তোমারই স্থ্টি। বর্বকারণের কারণ পৰব্রক্ধ কেবল. নিমিভ মাত্র ) 
ব্রহ্দ সংস্বপ্ূপ এবং সর্ধব্যাপী, তিনি সমুদর জগৎকে আবৃত করিরা 
রাখিগাছেন,তিনি সর্কদা একভাবে অবস্থিত, তিনি চিন্মর এবং বর্ব 
বস্তুতে নিলিগ্ত। তিনি কিছুই করেন না” বত্য ও ভ্ঞানম্বরূপঃ আঁগত্ত- 
বঞ্জিত এবং বাক্যমনের অগোচর। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী, তুমি 
সেই ব্রদ্ষের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাঁচ জগৎ স্থজন, পালন, 
ও নংহার করিরা থাক।” | 

এই মহাশক্তি বিদ্যা! ও অবিষ্যারপে মুক্তি ও বন্ধনের হেতু হইা 
থাকেন। ধ্দি কেহ বলেন, একই প্রকৃতি বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইলেন 
কি প্রকারে? তাহার উত্তর. এই বে, একই সুন্দরী রমণী যেমন 
প্রির্জনের সুখের, সপতীর দুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মৌহের হেতু 
হইয়া থাকে»-তেমনি মহাশক্তি-বিছ্য। ও অবিগ্ভারূপে মুক্তি ও বন্ধনের 
কারণ হইয়া থাকেন। মহামতি মেধন বলিয়াছেন, 


পলাশী এ পাপী পা্পি্পাপাপ্পিপি্ পাশ 








* শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধান-কার্ণম্‌। 
তব্‌ সাধনতে। যেন ব্রহ্ন-দাবুজ্যদশ,তে 1 ক 
তং পর প্রকৃতিঃ সাক্গীৎ ব্রহ্গণঃ পরমাক্মনঃ 1 
ত্বত্তো জাতং জগৎ সব্বং তং অগজ্জননী শিবে ! 
মহদাছাগুপর্ধ্যন্তং দেতৎ সচরাঁচরম্‌ 
তুয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে তৃদধীননিদং জগৎ ॥ 
তমাছ! নর্ববিদ্যানামস্মাকপি জন্মভূঃ 
তবংজানাদি জগণ্জ সর্ববং ন ত্বাঁং জানাতি কশ্চন ॥ -- ইত্যাদি 
£ সভাঁমিলর্নাণিকন্ গ্র্ট ঈউলকাগ পাচতী 
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পাপীপিপপিন্পীপাশনপাপী, পা পাশাপাশি, পাশা, শালী, পা 
শাপাপাপাপালাপাশাপাপালা্পীপাপপা পা শালীর াশাপীপাপাপাশাপা্াপাপা্প, শাশাশাশাশাপাশালাপার তি তালারালাীপীপাপাশীপাপাশাপালাপীলাপাপা্পীপাপপাীপাপাল ০ 


নিত্যৈব সা জগন্মততিত্তয়া সংমোহতে জগৎ । 
সৈব প্রসন্ন বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ 
সা বিদ্যা পরমা মুক্েহেতুভূতা সনাতনী । 
সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ 

_ শ্রচণ্তী 


সেই মূল প্রকৃতি মহাশক্তি নিত্যা, তিনি জগন্মুর্তি-এবং তিনি 
সমস্ত জগণ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি প্রসন্না হইলে, মন্ুস্যদিগকে 
মুক্তির জন্য বরদান করিয়৷ থাকেন। তিনি, বিদ্যা, সনাতনী ও সকলের 
ঈশ্ববী এবং যৃক্তি ও বন্ধনের হেতুভৃতা | 
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। 
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসার-স্থিতিকারিণঃ॥ 
তন্নাত্র বিন্ময়ঃ কাধ্যো যোগনিত্রা জগৎপতেঃ | 
মহামায়। হরেশ্চৈতত্রয়া সংমৌহাতে জগৎ । 
জ্ঞানিনামপি চেতাঁংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়৷ গ্রযচ্ছতি॥ 
তয়! বিস্জ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাঁচরম্‌ | 
সৈবা প্রসন বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ 
- শ্রীচত্তী 
জগতের স্থিতি সম্পাদনের জন্য, নেই মহামাগ্া-প্রভাবেই জীবগণ- 
মমতা-আবর্ত-পরিপূরিত মোহগর্তে নিপতিত হয়। অন্যের কথা কি 
বলিব, ধিনি জগৎ্পতি হরি, তিনিও এই ম্হামায়ার দ্বারা বশীকৃত 
রহিয়াছেন। ইনি সর্কেব্ডিয়শক্তির নিযনত্রী, ইহার এশবধ্য অচিন্ত্য 
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ইনি ভ্ঞানিগণের চিত্তও বলপুর্বক সংুগ্ধ করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারাই 
চরাচর নমন্ত জগৎ প্রন্থত হর, ইনি প্রসন্ন হইলেই লোকের মুক্তিদাত্রী 
হহরেন। 





তরৈতন্মোহাতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রস্থর়তে । 

সা যাচিত! চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঝদ্ধিং গ্রধচ্ছতি ॥ 

বাণ্তন্তরৈতৎ সকলং ত্রহ্মাণ্ মন্থুজেশ্বর । 

মহাঁকিল্যি। মহাকালে মহামারী-ম্বরূপয়া ॥ 

সৈব কালে মহামারী সৈব স্থগ্টির্ভবত্যজা | 

স্থিতিং কৰঝোতি ভূভানাং সৈব কালে সনাতনী ॥ 

ভবকালে নৃণাঁং সৈব লক্্ীবৃদ্ধিপ্রদা গৃহে । 

সৈবাঁভাবে তথালক্্মীধিনাশায়োপজায়তে ॥ 

স্ততা সংপুজিতা পু্পৈধূ্পগন্ধাদিভিত্তথা । 

দদাতি বিভ্তপুজাংশ্চ মতিং ধন্মে তথা শুভাম্‌ ॥ 
_শ্রীচণ্তী 


_এই দেবী দ্বারাই এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ড মুগ্ধ হইতেছে, ইনিই এ বিশ্ব 
স্থষ্টি করেন, ইহার নিকট প্রার্থনা করিলে ইনি তুষ্টা হইয়া জ্ঞান ও 
সম্পদ্‌ প্রদান করেন। এই মহাঁকালী কর্ভুক অনন্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত 
আছে; ইনি মহা প্রলর়কালে ত্রহ্গাদদিকেও আত্মনাৎ করেন এবং খণ্ড প্রল়ে 
ইনিই সমন্ত,প্রাণিগণকে বিনাশ কৰিঘ্া ফেলেন। হৃষ্টিনময়ে সমস্ত 
বিষয় স্ষ্টি করেন, আবার স্থিতিকালে প্রাণীর্দিগকে পাঁলন করেন, কিন্ত 
ইহার কখনই উৎপত্তি হয় না। ইনি নিত্যা, লোকের অত্যুদ্রয়কালে 
ইনি বৃদ্ধিপ্রদা লক্ষী, আবার অভাবের মরে অলক্্ষীরূপে বিনাশ করিয়া 
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শিপন 











পাস 


থাকেন। ইহাকে শুব করিয়া পুষ্প, গন্ধ, ধূপাদি দ্বারা পৃঙ্জা করিলে 
বিত্পুত্রীদি দান ও ধর্মে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। 
আরাধিতা সৈব বুণাং ভোগন্বগ্পবর্গদ] । 
্‌ _শ্রীচত্ী 

এই মহাশক্তির শরণাপন্ন হইয়া! ইহাকে আরাধনা করিতে পারিলে 
'ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । * 

একমাত্র মহামারার আরাধনা করিয়া তীহাঁকে প্রসন্ন করিতে পারিলে 
€য মুক্তির হেতৃভূত তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হর, ইহা? বোধ হঘ্ব নকলেই বুঝিতে 
পারিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানকে সেই- বিষয়রূপিণী মহামায়া সংসার- 
স্থিতি কারণে বিধ্বংন করিয়া মম্তাবর্তপুর্ণ মোহগর্তে নিপাতিত করেন। 
“নে জ্ঞান নেই জ্ঞানাতীত1 মহামায়া বল ঘ্বারা আকর্ষণ ও হরণ করিয়া 
জীবকে সংমুদ্ধ করিয়া রাখেন। এইরূপ করিয়াই তিনি এ জগৎ স্থির 
রাখিয়াছেন। নতুবা কে কাহার-কাহার জন্য কি? যদি মায়াবরণ 
উন্মুক্ত হইয়া যাঁয়, যদি মোহের চনমা খুলিয়া পড়ে-তখন কে কাহার 
পুক্র, কে কাহার কন্তা, কে কাহার স্ত্রী? সেই মহামায়া! রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ, শব্দের হাট বসাইয়া জীবগণকে প্রলুন্ধ করিয়া এই ভবের হাটে 
খেল! করিতেছেন। এই রূপ, রস, গন্ধঃ স্পর্শ, শব্দের প্রলোভনে জীব 
ভুটিরা ঘু রিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে__ইহার আকর্ষণে জীবনমুদয় উর্মন্ত। 
জীবের নাধ্য নাই যে এ নেশ!__এ আকুল তৃষা নিবারণ করিতে পারে। 
তবে যদি সেই বিষয়াধিষ্টাত্রী দেবী__েই, পরমাবিগ্া মুক্তির হেতৃভূতা 
সনাতনী গ্রনন্না হয়েন, তবেই জীব এই বন্ধন হইতে বি ৪ হইতে 
পারে। তাই পরমতত্বজ্ঞ মহেশ্বর বলিয়াছেন_ | 


* মহীমীয়ার আরাধনীর- কারণ ও তৎদাধনোপার মতপ্রণিত “জানী গুরু” -পুস্তকের 
'মায়াবাঁদ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। : | 
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শক্তিজ্ঞানং বিন দেবি মুক্তিহাস্তায় কল্পতে। 

অর্থাৎ শক্তি উপাসন। ভিন্ন মুক্তির আশা হাস্তনক ও বৃথা । শক্তি- 
উপাননা সেই ত্রহ্মরূপিণী মহামাধ়ার দাধনা। তাহার সাধনা করিয়া 
সাধক প্রন্কতির যে স্ুখলালনা, তাহাই উপভোগ করে এবং মোহাবর্ত 
বিন করে। প্রন্কতির রস উপভোগ করিয়া, মায়ার বাঁধন--আকর্ষণের 
আকুলতা বিনষ্ট করিরা, শক্তিনাধনায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সাধক 
ব্র্মনাধুজ্য লাভ করিতে পারে । |] 

প্রথমতঃ সব্গুরুর নিকট হইতে দেবীর মন্ত্র গ্রহণ করতঃ কায়মনোবাক্য 
দ্বারা তীহাঁকে আশ্রয় করিবে, সর্ধদ! তাহাতে মনোবিধানের চেষ্টা করিবে 
এবং তদগতপ্রাণ হইবে । সর্ধদা! তাহার প্রসঙ্গ, তাহার গুণগান ও, 
তাহার নামন্রপে নমৃত্স্থক হইবে । যে নাধকোত্তন মুক্তি ইচ্ছা করিবে, 
সে তত্তক্তিপরায়ণ হইয়া তাহার পুজাদিপ্রনঞ্ে প্রীতিযুক্তমানন হইবে । 
্বীর স্বীয় বর্ণাশ্রমাদি ও বেদবিহিত এবং স্মৃত্যন্থমোদিত পৃজা-যজ্ঞাদি' 
দ্বারা তাহারই অর্চনা করিবে অর্থাৎ কামনা-বিরহিত হইয়া এ মনত 
ক্রিয়াহুষ্ঠান দেবীর প্রীত্যর্থই করিবে । কেননা-_ 


জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তিক্তিজ্ৰণনস্ত কারণম্‌। 

ধন্মাৎ সংজায়তে ভক্তিধন্মো বজ্ঞাদিকে। মতঃ ॥ 

| | -_ভগবতী গীতা 

-_বভ্ঞাদিদ্বার! ধর্্মলাভ, ধর্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান এবং 
জ্ঞান হইতেই যুক্তি লাভ হইয়া থাকে । 

অতএব ধর্শার্থ মুমুক্ষ ব্যক্তিনকল বজ্ঞ, তপস্যা ও দান দ্বারা দেবীর, 

উপানন। করিবে; তাহার দ্বারা ত্রমশঃ যখন ভক্তি দৃঢ়তরা হইবে, তদনভ্তরই 

তন্বজ্ঞান উদয় হইবে ; সেই তত্বজ্ঞান দ্বার। মুক্তি লাভ হইবে ৷ এই প্রকার. 
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শান্ত্-বিধি-বিহিত কম্ম করিয়া যখন অস্থঃকরণ নিশ্বল হইবে, তখন 
আত্মজ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া সর্বদা! ইচ্ছা হইবে যে, কতদিনে পরমধন লাভ 
করিব । তখন যাবতীয় জগতের আর সকলেরই ( স্বীপুক্রাদ্দির ) প্রতি 
স্বণা হইয়া, যন্থার! দেবীর নঙ্গিদানন্দ-ন্বরূপ নিত্যবিগ্রহে মনোনিবেশ হয়, 
তছুপযোগী বেদাস্তাদি শান্ত মনোনিবেশ হয়। গুরূপদেশ নহকারে এ 
নকল অধ্যাত্ম-শান্ত্রের আলোচন1 করিতে করিতে তাহার নিত্য কলেবর 
€নই অপার আনন্দণাগর কোনও সময়ে অত্যল্লকালের জন্যও অন্তঃকরণে 
স্পর্শ হয়, তাহাঁতেই জগতের যাবতীয় পদার্থকে অত্যল্প জঘন্য স্থুখের 
কারণ বোধ হয়, তজ্জন্ত কোন বস্ততে অভিলাষ থাকে না; স্ৃতরাঁং 
কামনা পরিত্যাগ হুইয়া যায়| জমুদয় জীব-পদার্থে দেবীর সত্তা নিশ্চয় 
হুইয়া নকল জীবের প্রতিই পরম যত্বু উপস্থিত হয় ; স্থৃতরাং হিংনাও 
পরিত্যাগ হয়? এবম্প্রকার ভাবাপন্ন হইলেই তত্ব-বিছ্া আবির্ভূতা হ'ন, 
ইহাতে নংশয় নাই । তত্জ্ঞান উপস্থিত হইলেই তীহার নিত্যানন্নবিগ্রহ 
যে পরমাআুভাব, তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়। তাহাতেই সাধকের 
জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । 
_. নিগুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ | 
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নিগু ণাঁ তু বিরাগিভিঃ ॥ 
_ দেবী ভাগবত 
__সেই পরম্তরগ্স্বরূপিণী নচ্চিদানন্মময়ী পরাশক্তিদেবীকে ব্রহ্গবাদী 
মনীধিগণ নগুণ ও নিগু“ণ ভেদে ছুই প্রকার বলিয়া কীর্তন করিরাছেন; 
তাহার মৃধ্যে নংনারানক্ত নকাম-নাধকগণ তাহার সগ্তণ ভাব, আর বাঁলনা- 
বজ্জিত জ্ঞান-বৈরাগ্যপূর্ণ নিশ্মলচেতা যোগিগণ নিগুণ ভাব সমাশরয়পুর্বক 
উপাননা করিয়া থাকেন। তাহার কারণ দেবীবাক্যেই শীমাংসিত হইবে। 
গিরিরাঁজের প্রশ্নে পার্বতী বলিয়াছিলেন”_ 
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"হে পিতঃ ! নহত্র নহজ্র মনুত্তের মধ্যে কেহ আমাতে ভক্তিযুক্ত হয়; 
নহত্র সহস্র ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে কেহ আমার তন্বজ্ঞ হয়৷? আমার থে 
রূপ পরম হুক্মঃ স্ুনিশ্মল, নিগুণ, নিরাকার, জ্যোতিঃম্বরূপ, বর্ববব্যাপী: 
অথচ নিরংশ, বাক্যাতীত, সমস্ত জগতের অদ্িতীর কারণস্ববূপ, সমস্ত 
জগতের আধার, নিরালম্ব, নিষ্বিকল্প, নিত্যচৈতন্যঃ নিত্যানন্দমর 
আমার নেই রূপকে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দেহবন্ধবিমুক্তির নিমিত্ত অবলম্বন, 
করে) হেরাজন্! মারামুগ্ধ ব্যক্তির সর্বগত অদ্বৈতত্বরূপ আমার 
অব্যয়বূপকে জানিতে পারে না) কিন্তু যাহার! ভক্তিপূর্বক আগাকে; 
ভদ্রনা করে, তাহারাই আমার পরমরূপ অবগত হুইর ঘারাজাঁল হইতে 
উত্তীর্ণ হয়। হে ভূধর | স্ুগ্ষরূপের ন্যায় স্থলরপেও আমি এই বমস্ত বিশ্ব 
পরিব্যাপ্ধ করিয়। রহিরাছি ;? স্থৃতরাং সমস্ত রূপই আমার স্ুলরূপের 

১5, 


মধ্যে গণ্য। তথাপি আমার দৈবী মুত্তির আরাপনা করিতে হইবে, কাই? 
উহাই শীঘ্র মুক্তিদানে সমর্থ। বথা_ 


মহাকাঁলী তথা তাঁরা বোড়ছী ভূবনেশ্বরী । 

ভৈরবী বগলা. ছিন্নমস্তা মহাত্রিপুরনুন্দরী ॥ 

ইনি চ মাতঙজী নৃণামাণু বিমুক্তিদা ৷ 

--ভগবতী গীতা 
«এই করেক মৃত্তির মধ্যে কোনও মৃত্তিকে দৃঢ় ভক্তিপূর্ববক উপাঁননা' 

করিলে শীঘ্রই: মুক্তিলাঁভ হর । প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ ঘ্বার৷ উপাননা করিতে_ 
করিতে ঘখন গাঢ় তর ভক্তির উদয় হয়, তখন পরমাত্মস্বক্পপ আমার সুক্ষ: 
বূপে দৃঢ় বিশ্বান হেতু কখন কখন অবলোকন হইয়া জগতের কোনও: 
রমণীর বস্তকে তদপেক্ষা রণীর বলিরা বোধ হয় না, জগতের কোনও, 
লাভকে তলীভ হইতে অধিক জ্ঞান হয় না। তাহাতে ক্রমশঃ আমাকে 
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প্রাপ্ত হইয়া দেই নাধকের। ছুংখালয় অনিত্য পুনজ্জন্ম আর ভোগ করে না। 
অনন্যমন1 হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে সর্ধদ! স্মরণ করে, আমি তাহাকে- 
এই ছুত্তর সংসার-সাগর হুইতে অবশ্ঠই উদ্ধার করি। অনন্যচেতা! হইয়া 
আমার যে-রূপের ভজন করুক, তাহাঁতেই নুিলাড হইবে। কিন্ত 
নত্বর মুক্তিলাভ করিবার জন্য শক্তিময় রূপকেই আশ্রয় করা কর্তব্য । 
অতএব পিতঃ, আপনি আমার যে কোন শক্তিময় রূপকে আশ্রয় পূর্বক 
তাহাতেই ভক্তি স্থাপন করিয়া নর্বদা আমাতেই অন্তঃকরণ অভিনিবেশ' 
করুন, তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ।” 
ফল কথ! এই যে, স্কুলরূপের চিন্তা না করিয়া সুক্মরূপকে হৃদয়ে ধারণ 
করিতে কেহই সক্ষম হয় না। যে লুক্মরূপ দর্শন মাত্রেই মনুয্যগণ মোক্ষ- 
ধামের অধিকারী হয়, বে পর্যন্ত স্থলরূপে চিন্তা-নৈপুণ্য না হয়, নে 
পর্যন্ত দেই. সুক্মরূপে অন্তঃকরণ গমন করিতে পারে না। অতএব মুমুক্ 
ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ স্থুলরূপ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াযোগ এবং ধ্যানযোগ 
দ্বারা সেই রূপের বিধিবিধানে অর্চনা করতঃ ক্রমে ক্রমে হুদ্রণ 
অবলোকন করেন। ৃ 
এপর্যন্ত বতদূর আলোচিত হইল, তাহীর মর্দকথা এই যে, উপাননা 
না করিলে মানুষ নিদ্ধিলাভি করিতে পারে না । কিন্ত-নিগু ব্রহ্ম শরীর- 
। রহিত ; ৃতরাং কিরূপে তাহার উপাসনা হইতে পারে ? তাই চিৎ্্বরূপ, 
অদ্বিতীর, মায়াপরিশূহ্য এবং অশরীরী ব্রহ্ম উপানকদিগের উপাসনী- 
সৌবর্ষ্যার্থ কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ভ্ত্রীরূপ ও শিবঃ বিঞু প্রভৃতি 
পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। জ্রী-মৃত্তির অর্থাৎ দেবীর অন্তঃকরণ অতীব 
কোমল, স্থৃতরাঁং সাধকের তুর্গীতি দেখিলে সহজেই দ়াপ্রবণ হয়? কিন্তু- 
পুরুষ-বি গ্রহ অতি কঠোর তগন্তা করিলে দয়া করিয়া থাকেন | অন্য 
» দেবতার উপাঁসকের1 কেহ বা মুক্তিলাঁভ করে, কেহ বা অতুল ভোগন্খ' 
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প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেবীর উপাঁসকের ভুক্তি ও মুক্তি উভরই করস্থিত। 
অতএব সকলেরই মহাশক্তিদেবীর আরাধনা করা কর্তব্য, কেননা 
তাহাতে শীঘ্রই ফললাভ হইয়া থাকে । এই মহাশক্তি বিদ্যা ও অবিষ্যা 
রূপে দ্বিবিধ। বিদ্যা ও অবিদ্যা ছুইটীই মায়াকক্পিত ; যিনি বন্ধের করিণ, 
তিনি অবি্া, আর যিনি মুক্তির কারণ, তিনি বিদ্যা নামে কীন্তিতা। 
বি্ভাকেই সর্বদ! নেবা করিবে, কদাঁপি অবিদ্াসেবী হুইবে না, কারণ 
অবিদ্যা। কর্মের ছারা বন্ধন করতঃ জ্ঞানকে বিনষ্ট করে। জ্ঞান নষ্ট 
'হুইলেই হানি হয়, হানি হইলেই সংহার, সংহাঁর হইলেই ঘোর এবং ঘোর 
হইতেই নরক হইর] থাকে । অতএব কখনই অবিদ্যার সেবা করিবে না। 
বিনি বিছা, তিনিই মহামায়া, তাহাকে পণ্ডিতগণ বর্ধদাই সেবা করিবেন। 
ইহার মধ্যে ্ব স্ব অধিকাকালুসারে দেবীর সচ্চিদানন্দরূপিণী নিল ব্রহ্মারপের 
অথবা দৈবী স্থুলযুত্তির উপাসনা করিবে । দেবীর উতকুষ্ট সেই হুত্ন্দপ 
কেহই ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারে না; কেবল নিশ্মলচেতা 
-ঘোঁগিগণ নিষ্ষিকল্প নাঘধিযোগে তাহ! উপলব্ধি করিয়া! থাঁকেন। যথা-_ 
একং সর্বগতং নুগ্পং কূটস্থমচলং গ্ুবম্‌। 
যোগিনস্তৎ প্রপন্ঠন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্‌ ॥ 
পরাৎ পরতরং তত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্‌। 
অনন্তপ্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্‌ ॥ 
শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নিগুণং দেন্য-বর্জিতস্‌। 
আত্মোপলব্িবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্‌ ॥ 


: _ কৃরমপুরাণ 
-তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্বত্রগামী, নিত্য কৃটস্থ চৈতন্যন্বরূপ, 
"কেবল যোগিগণই তাহার পেই নিরুপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ! 
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-.'প্রকৃতি-পরিলীন, অনন্ত-মঙ্গল-ম্বরূপ, দেবীর সেই পরাৎ্পর তত্ব ও 
পরম্পদ যোগিগণই নিজ হদর-কম্লমধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। 
দেবীর সেই অতীব নিশ্মীল, সতত বিশুদ্ধ, সর্বদীনতাদি-দোষ-বর্জিত, 
নিগুণ, নিরপ্ন, কেবল আত্মোপলব্ধির বিষয় পরমধাম একমাত্র বিমল- 
চেতা যোগেশ্বর পুরুষেরাই দর্শন করিয়া থাকেন ৯ 
অতএব সাধারণের জন্য কাল্যাদি স্ুল রূপের উপাননা বিধিবদ্ধ 
হুইয়াছে। আমিও এই গ্রন্থে তদ্দিধয়ই বিবৃত করিব । 


স্পা পাপ 


দেবমুত্তির তত 


ভক্তদিগকে মোক্ষপ্রদানার্থ, উপাসনার নৌকর্যের নিমিত্ত ভক্তবৎ্দল 
নিরাকার পরব্রহ্ম আকাঁর.পরিগ্রহ করিয়াছেন । যথা 
সর্বেষামেৰ মর্ত্যানাং বিভোর্দিব্যবপুঃ শুভং । 
সকলং ভাবনাযোগ্যং যোগিনামপি নিষ্ষলম্‌॥ . 
-_লিঙ্গার্চনতন্্ 
অর্থাৎ ব্রদ্ষের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগশালী মন্ত্র 
' শ্ভাবনাযোগ্য স্ন্দর শরীর আছে। স্ৃতবাং আবানযোগ্য রমণীয় পুরীও 
'আঁছে। নেই পুরী পরম রম্য ও স্ুযুপ্ত। অর্থাৎ জননকলের জাগ্রত 
অবস্থা অপেক্ষা স্বপ্রাবস্থা যেমন অধিকতর গুপ্ত এবং অধিকতর 
আশ্চর্যযভূমি, সুযুপ্তি অবস্থা আবার তদপেক্ষ গুপ্ততম এবং অত্যাশ্চধ্য 
_ দেবীর যোগোক্ত সাধনোপায় মতুপ্রণীত “জ্ঞানী গুরু” পত্তকের সাঁধন-কাঁণডে দ্রষ্টব্য / 
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পাশাপাশি পপি শা পাপিপান্পীস্পা পাস পাপা 





পপপপাপিশাপাাশিনপলাালাপিপাপস্পিপাীপাশিপিপাপান 


দর্শনীয়, আগ্ঠাশক্তির পুরীও তেমনি গুপ্ততম অত্যাশ্চধ্যদর্শনীয় | নেই 
পুরী চতুদ্বণরযুক্ত 7 রত্রমর তোরণ-প্রাকার নকল বত্বলাঞ্িত; চতুদ্দিক 
সুক্তামালা-পরিশোভিত ; বিচিত্র ধ্বজ্রপতাঁকা গকল অত্যন্ত অলম্কৃত। 
আরক্তনেত্র সহস্র নহজ্র ভৈরব খট্টাঙ্ষ ধারণ করিয়া ঘবারদেশ রক্ষ? 
করিতেছে । দেবীর আজ্ঞ। ব্যতিরেকে ব্রক্ধা, বিষ্ণু এবং মহেশখরও নে 
দ্বার নমুললজ্বন করিতে পারেন না। পুরীমধ্যে কল্প-পাদ্পনকল 
ফলপুষ্পভারে নতশাখ হইর! ভক্তগণকে ধন্্ার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি ফল. 
প্রদান করিতেছে । নেই স্থবিস্তীর্ণ পুরীর উত্তরপ্রদেশে অতি বৃহ 
পারিজাত উদ্ভান, নেই উদ্ান সর্বদাই প্রফুন্ত কুম্থমে নমাকীর্ণ ; বিচিত্র 
ভ্রমরমালা পুম্প হইতে পুম্পান্তরে উড্ডীন হইয়৷ বনিতেছে ; বসন্ত খতু. 
সর্বদা বিরাজমান ও মন্ৰ মন্দ বায়ু সর্বদা বহমান; ব্রহ্মাদদি দেবতাগণ, 
নানাবিধ পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া মধুর শব্দে কালীগুণ-গানে কালযাপন 
করিতেছেন। পূর্বদিকে চারুতর এক নরোবর-তাহার চতুষ্পার্থে 
সবর্ণমর কমল-কহলার-কুমুদরাজি বিরাজিত ; উহার বিচিত্র মধুপশ্রেণীযুক্ত 
হইয়া বায়ুসধ্গলনে মন্দ মন্দ নঞ্চালিত। গুলিনদেশ বিবিধ পুপ্পে যনোহর- 
শোভান্িত; চতুদ্দিক মণিমর নোপানযুক্ত তীর্থচতুষ্টয়ে সুশোভিত) 
পুরীর সমমধ্যস্থলে রম্য বানগৃহ নানারত্বে বিনিম্মিত ও স্থবর্ণবেটিত 
মণিময় একশত ্তমতযুক্ত ; নেই মণিমন্দিরের অভ্যন্তরে এক ্থ্বিস্তীর্ণ রত্ব- 
নিংহানন অযুত সিংহের মন্তকে.দেদীপ্যমান রহিয়াছে । নেই সিংহাসনের 
উপরি একটা সুদীর্ঘ শব শয়ান বহিরাছেন; নেই শবোপরি পরমেশখ্বরী 
মহাকানী নথ্বস্থিতী আছেন। লেই ত্রহ্গরূপিণী স্বেচ্ছাত্রমে কোটা 
কোটা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্পাদন করেন। বিজী. 
গ্রভৃতি চতুঃষ্টি যোগিনী তাহার পরিচর্ধ্যা করির! থাকেন। এই দেবীর 
দর্গিণ ভাগে সদাশিব মহাকাল রহিয়াছেন, মহাকালের নহিত মহাকালী, 
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হষ্টচিত্ হইয়া সর্ধক্ষণই যদৃচ্ছা বিহার করেন। শান্দ্রে দেবীর এইরপ 
ধ্যান বধিত হইয়াছে । যথা-_- 











মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তান্বরং বিভ্রতীং 
পাঁণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসব্রক্তারবিন্দস্থিতাম্‌। 
বৃত্যন্তং পুরতো! নিপীয় মধুরং মাধ্বীকযছ্যং মহা- 
কালং বীক্ষ্য প্রকাশিতাননবরামাগ্ভাং ভজে কালিকাম্‌ ॥ 


_খীহার বর্ণ মেঘতুল্য, ললাটে চন্দ্রলেখা জাজ্জল্যমান, বাহার তিন 
চক্ষু, পরিধানে রক্তবন্ত্ দুই হস্তে বর ও অভয়, যিনি বিকশিত রক্তপন্সে 
উপবিষ্টা* ধাহার সন্্ুখে পু্পজাত সুমধুর মাধ্বক-মগ্তপান করিয়া মহাকাল 
নৃত্য করিতেছেন, যিনি মহাকালের এরূপ অবস্থা দর্শনে হস্ত 
করিতেছেন, -নেই আগ্ভাকালীকে ভঙ্না করি. 

পাঠক ! এখন দেবীর এই রূপকে জ্ঞানের সহিত বিশ্সেষণ করিলে 
. পরব্রন্মের পরাশক্তিরই পরিচয় পাইবে। স্থতরাং এই রূপ যে কতরূপ 
জ্ঞানবিজ্ঞানের আভা দিতেছে, ভাবিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইয় হিন্দু- 
ঝধিগণকে সনন্মে প্রণাম করিবে। শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ সমুদয় যেমন 
কষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্বভূতই প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইরা থাকে। 
এই হেতু সেই নিগুা নিরাকারা যোগিগণের হিতকারিণী পরাশক্তি 
কুষ্বর্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন । * নিত্য, কালরপা, অব্যরা 
ও কল্যাণরূপা নেই কালীর অমৃতত্বপ্রযুক্ত ললাটে চন্দ্রকলা চিহ্ন 





* পরাশক্তি অরাপ| স্ৃতরাং বর্ণহীনা। যেখানে র্ধ্বর্ণের অভাব, তাহাই নিবিড় 
কৃষণবর্ণ এ কথ বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান আরও বলে, যে জ্যোতিঃ আমাদেব চ্ষু ধারণ! 
. করিতে পারে না, তাহাই নিবিড় 'কৃষ্বর্ণ দেখায় । তাই মহীজ্যোতিঃ কালী কৃ্করর্ণা । 
কিন্তু জ্ঞাননেত্রে মহাজ্যোতিঃরাপে দৃহ্ঠা হন। ও 
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কল্পিত হইয়াছে। থেহেতু তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরপ নেত্র দার! 
কালনভ্ুত নিখিল জগৎ নন্দর্শন করেনঃ সেই হেতু তাহার নয়নত্রর 
কল্পিত হইয়াছে! তিনি সমুদয় প্রাণীকে গ্রান করেন ও কালদন্ত 
দ্বার! চরণ করেন বলিয়া সর্ধ প্রাণীর রুধির সমূহ নেই মহেশ্বরীর 
প্রক্ত্বনন রূপে কথিত হইক্সাছে। বিপদ হইতে জীবকে রক্ষা 
এবং নিজ নিজ কার্ধ্যে প্রেরণ করাই তাহার বর ও অভরুরূপে নিক্ধপিত 
হইঘ্বাছে। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্টান করিতেছেন, এই 
কারণে তিনি রক্তকমল-সংস্থিত | জ্ঞানহ্রূপা, সর্দধজনের নাক্ষি-হববূপিণী 
নেই দেবী মৌহ্‌মরী জরা পান করিয়া কালোচিত ক্রীড়াকারী কালকে 
দেখিতেছেন। অন্নবৃদ্ধি ভক্তবন্দে্র হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পরাশক্তি 
দেবীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে । * যথা-_ 


এ৬াাতিপপতীতাতশতপতসপপপপপপতিপপলপপপাপীকপশিশাওবালশানালাবীলএপাাবাকিতীপাপাপাীপাবীবীবীপীপাকিশাতালািি 





গুণক্রিয়ানুনারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্‌। 
 শম্হানির্বাণতন্্ 


. -উপানকদিগের কাঁধ্যের সুবিধার নিষিত্ত গুণ ও ভ্রিগাহুদারে 
দেবীর বপ কল্পিত হইয়াছে । . 0. 
সেই নকল মুত্তির মে যাহার যে মুদ্তি অভিলধিত ঝ' গ্রীতিপ্রদঃ 
দে তাহারই উপাসনা করিবে। তবে উপাপনা অভিন্ন জানে করিতে ' 
হইবে। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ উৎকৃষ্ট এবং কেহ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, 
বে এইরূপ জ্ঞান করে, নেই ব্যক্তি রৌরব নামক ঘোর নরকে . 
গমন করে । দেবতাদিগের মধ্যে একের প্রশংসা করিলে সকলেরই, 
প্রশংসা করা হুর এবং একের নিন্দী করিলে নকলরই নিন্দা করা হয়! 
দেবতারা প্রশ্নংনারও স্থখ অনুভব করেন না এবং নিন্দায়ও দুঃখিত 
 হুয়েন নাঃ কিন্ত নিন্দাকাঁরী দেবনিন্দাজজনিত পাপে নরকে গম্ন 
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বাশি পপ 


করে। অতএব সাধক রুচিভেদে ধ্যানযোগে পৃথক পৃথক আরুতির 
উপানন| করিবে বটে, কিন্ত এ সমস্ত আক্কতিই যে প্রক্কৃত পক্ষে অভিন্ন 
এই জ্ঞান দৃঢ় রাখিবে। এক মহামায়াই লোকের মোহের নিগিত 
স্্ী-পুং মৃিতে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ অবলম্বন করিয়াছেন; প্রন্কৃত পক্ষে ' 
ইহার ভিন্ন নহেন। 

এতক্ষণ যে আগ্যাশক্তি মহামায়ার বিষয় আলোচনা করিলাম, নেই 
দেবী হ্ুক্মভাবে জীবের আধার-কমলে কুলকুগ্ুলিনী-শক্তিরূপে 
অবস্থিতি করিতেছেন।% সেই কুগুলিনী নির্ধাণকারিণী আছ্যাশক্তি 
মহাকালী | কুলকুগ্ডলিনী যোগিগণের হৃদয়ে তত্বরূপিণী এবং সর্জীবের 
 ফুলাধারে বিদ্যুনাকারে বিরাজিতা । যথা 


যোগিনাং হৃদয়ানজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা 
আধারে সর্ববভূতানাং ক্ষুরস্তী বিছ্যদাকৃতিঃ ॥ 
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জাধনার প্রেম 
এই ম্হাধক্তির উপানকিগকে শাক্ত কহে। তত্বশান্ত্র নেই, 
মৃহাখক্তির উপাননা-প্রণালী সবিস্তার লিখিত আছে। জুতরা 
তত্রশান্্ই শাক্তদিগের প্রধান গ্রন্থ । ইহার অন্যতম নাম আগম-শান্ত্। 
আগম কাহাঁকে বলে? যথা | | 
.  * মূলীধাঁরপন্ন ও কুলকুগুলিনীর বিবরণ মত্প্রণীত *“যোগী গুর”” গ্রন্থে বিশদ বিয়া 
লেখা হইয়াছে । টু 


৭০ তান্ত্রিক গুরু : [ যুক্তিকল্পে 








আগতং শিব-বজ্জেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে 
মতং শ্রীবাস্থদেবস্ ত্মাদাগম উচ্যতে ॥ 
-_কুদ্রবামূল 
_ যাহা শিবমুখ হইতে নির্গন হইরা পার্বতীমুখে অবস্থিতি করে 
এবং বাহ বাস্থুদেবনম্মত, তাহাই আঁগম বলিরা কথিত হয়। . 
আগমশান্্ খন বাঁজদেব-সম্মত, তখন ইহরি সহিত বেদের কোঁন 
অনামগ্রস্ত নাই, ইহা নিশ্চিত হইল। কিন্তুআগম বলিতে নং আগমই বুঝিতে 
হইবে । পরমজ্ঞানী নদাশিব অসদাগমের নিন্দা করিরাছেন | যথা | 
আঁবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঞ্চেব সুরেশ্বরি 
বর্ণাআমোচিতং ধন্মমবিচার্ধ্যার্পরন্তি ষে। 
ভূতপ্রেতপিশাচান্ডে ভবন্তি ব্রন্ম-রাক্ষসাঃ ॥ 
- আগমনর্হতা 
ভাবার্থ এই ঘে, যাহার! বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মবিচার না করিরা মহাঁশক্তি- 
দেবীকে মাংন, রক্ত ও মগ অর্পণ করিবে, তাহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ- 
স্বরূপ ব্রদ্মরাক্ষন। এই হেতু শাক্তদ্রিগের মধ্যেও সম্প্রদার-বিভাগ 
আছে। শক্তি-উপানকগণ ( উপাস্-ভেদে ) কালী, তারা, জগদ্ধান্রী, 
অন্নপূর্ণ। প্রভৃতি শক্তি-মৃ্তির উপাঁসনা করিয়া থাকে। 
প্রথমতঃ নদ্গ্ুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। দীক্ষা ব্যতীত 
মনুর্য পশুমধ্যে পরিগণিত, অতএব অদীক্ষিতের সমস্ত কাধ্যই বৃথা । যথা 
উপচার-সহজৈত্ব অচ্চিতং ভক্তি-সংযুতম্‌। 
অদীক্ষিতার্চনং দেবা ন গৃহুত্তি কদাচন ॥ 
__অদীক্ষিত ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক লহত্র উপচার দ্বার! অর্চনা করিলেও 
দেবগণ নেই অদদীক্িতের অর্চনা কাপ গ্রহণ করেন না। 
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নেই কারণে যন্রপূর্ববক গুকুগ্রহণ করতঃ মন্গ্রহণ করিবে। শক্তি- 
যন্ত্রের উপানকগণের দীক্ষার সঙ্গে শাক্তাভিষেক হওয়া কর্তব্য। যথা 
অভিষেকং বিন! দেবি কুলকন্দমর করোতি যঃ । 
তস্ত পুজাদিকং কর্ম অভিচারায় কল্পতে ॥ 
অভিষেকষ্থিন। দেবি সিদ্ধ-বিদ্যাং দদাতি যঃ। 
তাবৎ কালং বসেদ্‌ ঘোরে যাবচ্ন্দ্রদিবাঁকরৌ ॥ 
.. শ্বাঁষকেশ্বর তত্র 
--অভিষিক্ত না হইয়া যে বাক্তি তান্ত্রিক মতে উপাসনা করে, তাহার 
জপ-পৃজাদি অভিচারন্বরূপ হয়। আর যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত দশ- 
_ ব্্ঞার কোন মন্ত্রদীক্ষা দেয়, নে ব্যক্তি যাঁবৎ চক্দ্রন্থর্য থাকিবে, তাবৎ 
কাল ঘোর নরকে বাস করিবে । 
অতএব শাক্তগণের প্রথমে দীক্ষার সহিত শীক্তাভিষেক, তৎপর 
পুর্ণাভিষেক, তদনন্তর ক্রমদীক্ষা, হওয়া কর্তব্য । মহার্দেব বলিরাছেন-- 
ক্রুদদীক্গাঁবিহীনস্ত কলৌ ন স্তাৎ কদাচন | 
| ও _-কামাখ্যা তন্ত্র 
কলিষুগে ক্রযদীক্ষা ব্যতীত কখনই সিদ্ধি হইবে না। ' তিনি আবও 
বলিঝাছেন-- ূ্‌ | 
যদি ভাগ্যবশীদ্দেবি ক্রমদীন্ষ। চ জায়তে। 
তদ' সিদ্ধিরবেত্তস্ত নাত্র কার্ধ্যা বিচারণী ॥ 
ক্রমদীক্ষাবিহীনস্ত কথং সিদ্ধিঃ কলৌ ভবেৎ । 
ক্রমং বিনা মহেশানি সবর্ষং তেষাং বৃথা ভবেৎ॥ . 
--কাঁমাখ্য। তন্ত্র 
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-_কাহারও ভাগ্যবশে যদি ক্রমদীক্ষা হয়, তবে নিশ্চরই দিদ্ধিলাভ 
হইবে, নন্দেহ নাই। ক্রমদীক্ষা বিনা .কলিধুগে কোন মন্ত্র দিদ্ধি হইবে 
ন এবং জপ-পুজাদি সমন্তই বৃথা হইবে । . 

এক্ষণে কিরূপ পদ্ধতি অন্ুনারে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ভাব ও সপ্ত আচারের 
ক্রিয়া নম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাই আলোচনা করা যাউক। 

প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতিপূর্ববক নদ্গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষার দীক্ষিত; 

হইয়া পণুভাবান্গনারে বেদাচার ছারা বৈদিক বর্শা, তৰঝ্ঃবাচার দ্বারা: 
পৌরাণিক কন্ম এবং শৈবাচার দ্বারা স্মার্ত কর্ম করিবে । পরে শাক্তা ভিষিক্ত, 

হইয়া দক্ষিণাচার দ্বার] নাধনা করিবে | তৎপরে পূর্ণীভিষেকান্তে গৃহাবধৃত 

হইয়া বীরভাবানুনারে বামাচার দ্বারা বথাবিধি সাধনার উন্নতি করিবে । 

তৎপরে সাত্রাজ্যদীক্ষায় দীক্ষিত হইরা বীরভাবানুনারে সিদ্ধাস্তাচার 

সাধনার কার্য সম্পন্ন করিবে । পরে মহানাত্রাজ্য দীক্ষার দীক্ষিত 
হইয়া দিব্যভাবান্থনারে কুলাগার দ্বারা সাধন করিবে তৎ্পরে পুর্ণ দীক্ষায় 
দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে সাধনার চরখোন্নতি সম্পন্ন করিবে । 
এইরূপ নাধন-কাধ্যদ্বার৷ দিব্যভাব পরিপক্ক হইলে নিক্রির্ হইয়া! কাল 
যাপন করিবে। নিয়ে নংস্কারভেদে নাধনাধিকাঁরের একটি তালিকা 
প্রদত্ত হইল। 

স্ব্রদীম্কা- মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিত্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, 
কাম্য কর্ম এবং পঞ্চান্ পুরশ্চরণ করিবে, অর্থাৎ ইষ্টদেবতার যত সংখ্যা 
মন্ত্র জগ, তদ্দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংখ -অভিবেক এবং . 
তদ্দশাংশ ত্রাহ্মিণভোজন ও গ্রহণ পুরশ্চরণ করিবে । 

, পবশুলীভ্ডিজ্েক্ক- শাকাভিবেক লইয়া বার, তিথি, পঙ্গ, দি 

খতুঃ অরন, বতনর পুরশ্চরণ করিবে । নক্ষত্র পুরশ্চরণ, গ্রহ পুরশ্চরণ* 
করণ পুরম্চরণ, যোগ পুরশ্ঠরণ, নংক্রান্তি পুরশ্চরণ ইত্যাদি করিবে। . 
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স্টুর্ণশীভিিেক্ক--পুর্ণাভিষিক্ত হইরা ষট, কর্ম অর্থাৎ শান্তিকর্শ, 
বশীকরণ, স্তম্তন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ কর্ম ; ব্রন্মমন্ত্র জপ, পাছুকা 
মন্ত্র জপ, রহ্হ্য পুরশ্চরণ, ধীর পুরশ্চরণ ও দশার্ণ মন্ত্র শ্রবণ ; বীর-নাধন, 
চিতা-সাধন, শব-নাধন, যোগিনী-নাধন, মধুমতী-নাধন, সুন্দরী-সাধন,, 
শিবা-বলি, লতা-নাধন, শ্বশান-নাধন এবং চক্রসাধন ইত্যাদি করিবে। 

ত্রু্মীন্কী-ক্রমদীক্ষা লইয়া ককার কুট শ্তাত্র অর্থাৎ 
মেধাসাআজ্য ত্তোত্রপাঠ ও তিন দ্েবতাঁর (কালী, -তাঁরা ও 
ত্রিপুরাদেবীর ) রহস্য পুরস্চরণ করিবে । 

সাড্াজ্য চীল্ষ-সাত্রাঙ্য দীক্ষা লইরা উর্ধায়ারে অধিকার, 
পরাপ্রসাদ' মন্ত্র অর্থাৎ. অর্ধ-নারীশ্বর মন্ত্রনাধন এবং মহাঁষোঢ়া মন্ত্র জপ- 
করিবে। : | 

সহাসাভ্সাজ্য দীল্ষ+- মহানাম্রাজ্য দীক্ষা লইয়া যৌগ ও. 
নিগুণ ব্রঙ্গ নাধন করিবে। 

গ্ুর্ণ দীল্ষা_ পূর্ণ দীক্ষা হইলে নহজ জ্ঞান প্রাপ্তি ও সর্ববনাধন 
ত্যাগ, সহ্জ ভাবাবলম্বন। . নোইহ্‌ং, অহংংব্রদ্গাস্মিঃ সর্ধবং খনির ব্রহ্ম, 
অয়মাত্ম। ব্রদ্ম ইত্যাদি অদ্বৈত ভাঁব অর্থাৎ জগ মিথ্যা ও ব্রহ্মই স্ত্য 
' এবং নেই ব্রহ্মই আমি ইত্যাকীর জ্ঞান করিবে । 

উপরোক্ত ব্যবস্থাগ্তলি পঞ্চ উপাঁনকৈরই (শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, 
মৌর ও গাঁণপত্য ) পক্ষে করণীয় । সংস্কার-ভেদে সাধনাধিকার লাভ 
করিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা ফলের আশা হ্থদূরপরা হত, 
বরং প্রত্যবারভাগী হইতে হইবে; সাধকমাত্রেই এ কথা স্মরণ রাখিবে। 
এক্ষণে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে সাধন-পন্থ। অনংখ্য প্রকার বর্ধিত হইয়াছে ; 
তন্মধ্যে যে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা! করিবে, নে গুরূপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন 
করিবে। তথ্যতীত উপারান্তর নাই। কারণ, শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে যে__ 
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পাপা পাপা 





পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্তর-শান্দ্র-মনীবিভিঃ । 
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভং কার্্যং ন চান্যথা ॥ 
_-শৈবাগম . 
॥ . -মুনিগণ কর্তৃক বহুবিধ শন, মন্ত্র ও পন্থা অর্থাৎ সাধন-গ্রণালী : 
উন্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ন্বীর গুরূপদিষ্ট সাধন-কাধ্যের দ্বারাই কেবল 
শুভ কল উৎপন্ন হইয়া! থাকে, অন্য প্রকারে হয় না। 
এই গ্রন্থের পশ্চাছুক্ত সাধন-কল্পে আমরা যে সমস্ত পন্থা প্রকটিত 
রুরিব, তাহ গুরূপদিষ্ট এবং শান্ত্রম্মত; অতএব অবলম্বনস্বরূপ 
উহ গ্রহণ. করিয়া! আঁপন আপন গুরপদিষ্ট পন্থার নহিত এক্য করিয়া 
সাধন-কার্যে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চরই নিদ্ধিলাভ হইবে। পরাশক্তি 
দেবী ভগবতীগীতার স্বপ্ বলিয়াছেন, “ঘষে ব্যক্তি .ছুরাচার হইর়াও 
অনন্যচিত্তে আমার ভজন! করে, নে সর্বপাপবিনিম্মুক্ত হইফ়া সংসার 
বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিপ্পা থাকে ।” বথাঁ_ 
| অপি চেৎ সুছুরাচারো৷ ভজতে মাঁমনন্তাভাক্‌। 
সোইপি পাপবিনিন্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ | 
. এ স্শাল্তিও শস্য 


ভাভিজ্রহ্ শুভ . 


দ্বিতীস্ম অহুসী-_সাহন-কল্ 
গুরুকরণ ও দীক্ষাপদ্ধতি . 


আপন আপন বর্ণাশ্রমোচিত ধশ্শ পালন (ক্রক্মচরধ্যাদি ব্রত-আচার ) 
এবং নাধুবদ্দ দার চিত্ত নির্মল হইলে সনৃগুরু অন্বেষণ-পূর্ববক দীক্ষা- 
গ্রহণ করিবে। ক্ষুধা না হইলে যেমন আহাধ্য গ্রহণে অরুচি হয়, 
তদ্রপ প্রয়োজন না বুঝিয়া কাহারও অনুরোধে নত্রগ্রহণ করিলেও 
নাধনবিষর়ে অরুচি জম্মিয়া থাকে। আজকাল দীক্ষাগ্রহ্ণ হিন্দুপমাজে 
দশকর্মের একটি অন্দ হইয়া দীড়াইয়াছে। অগ্রজ দীক্ষা না লইলে 
কনিষ্ঠ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না; বড়ই ভ্রমাত্মক ধারণা । 
ন্জন্বনরন্ান্তরের স্থকৃতিফলে ধর্শে প্রবৃত্তি হর। জ্যেষ্ঠের যদি এ জীবনে 
রে জুক্তির উন্মেষ না হয়, তজ্জন্ত কি ভাগাবান্‌ কনিঠ আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্য অগ্রজের “মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে? সামাজিক 
বা কৌলিক আচারে এ নিয়ম প্রচলিত থাঁকিলেও আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
তাহ] প্রযোজ্য হইতে পারে না। ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণের মধ্যে যখন যে 
ব্যক্তি আপন আপন কর্তব্য বুঝিবে তখনই দে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 
চেষ্টা করিতে পারিবে-_কাহরিও মুখ চাহিয়া! বিয়া থাক উচিত নহে। 
অতএব মাঁনব-জীবনের নার্থকতা। বা ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা জন্মিলেই 
প্ীগুক্কর মৃথ হইতে মন্ত্রাদি অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করতঃ অনায়াসে 
ঘোর সংসারবন্ধম' হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আর অন্য সাত্তিক 
আচারাদি সহ ধর্শবেতা ব্যক্তিগণের নহিত দীক্ষার কর্তব্যতা সম্বন্ধে 
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াশাপাপাপাপাপীপাপাপালালাপাপাপীশাশাপাশাপাপালাপাপাশাপাশাশীপাশপাপাপাপা্ান্াশাপাপাশাপা্াশাশাশাপাপা্াপাপাশালাপাপা্পাপাাপালালাপী্ারাপাতপাণারাশালীপাপাপালাপাপাপিপাপালাশা পাপী পাপা পাপা” 


আলোচন: করিবে। দীক্ষা ব্যতীত প্রাণীর যুক্তি হইতে পারে না, ইহা; 
শিবোক্ত তন্ত্রের.অন্ুশানন । যোগ ব্যতীত মন্ত্র ও মন্ত্র ব্যতীত বোগ- 
নিদ্ধি হর না । এই ছুইরের অভ্যানবশতঃ ব্র্মনাক্ষাৎকার হয়। যেমন 
অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আলোকের সাহাধ্যবশতঃ ঘট লক্ষিভ হর, তেমনি 
মানাপরিবৃত আন্মা্ মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। অতএব কলিকালে 
প্রত্যেক ব্যক্তিই আগমোক্ত বিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিবে । 
দিব্যজ্ঞানং বতো দগ্যাঁৎ কৃর্ধযাৎ পাপক্ষর়ং ততঃ। 
তন্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা সর্ধব-তন্তস্ সম্মতা ॥ 
, _বিশ্বনারতন্তর ষ্ঠ পঃ, 

_ঘাহা দিব্যজ্ঞান প্রদান এবং পাপ নষ্ট করেঃ তাহাকে তন্তরবিদ্গণ 
দীক্ষা বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । 

অদীক্ষিত ব্যক্রি ভক্তিপূর্ব্রক সহন্ত উপচার দ্বারা অর্চনা করিলেও' 
দেবগণ তাহার পু গ্রহণ করেন নাঁ। যেহেত্‌ অদীক্ষিতের সমস্ত কাঁ্যই 
বৃথা হয়, অতএব অদীক্ষিত ব্যক্তি পশু বলির! পরিগণিত । যে ব্যক্তি' 
শান্দরে মন্ত্র দেখিরা গুরুকে অনাদরপূর্ধক তাহা জপ করে, তাহার ফল ত 
দূরের কথা, গ্রত্যুত তাহার নমন্ত নাশ হঃ। অতএব পাপনাশিনী 
মহাবিগ্ভা গুরুর নিকট যত্বপূর্ধ্বক গ্রহণ করতঃ ভাহার নাধন করিবে | 

কুলগুরুর*%* নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য । কিন্তু গুরুর বংশে' 
উপযুক্ত কেহ না থাকিলে শাস্তরনিদি্ লক্দণ দেখি! গুরু গ্রহণ করিবে 1. 
তত্বশান্ত্র অতীব ভুর্গগ বিষর, স্থতরাং নমোপযুক্ত গুরুর আবশ্তক। আবার 


ফ্লকুলগুরু অর্থে আপন আপন বংশের গুরু নহে, কুলাচারসম্পন্ন দখকৌলই কুলগুরু ।, 
অকুল ভবনাগরে সকলেই ভানিয়। বেড়াইতেছি, ইহার মধ্যে খিনি কুল পাইয়।ছেন, 
তিনিই কুলগুরু ৷ শ্রদ্ধের বিজয়কৃ্ক গোঁছামী বলেন, বাহার কুলকুগ্ুলিনী শক্তি জাগ্রত 
হইয়াছেন, ভিনিই বুলগুর। ন্ুুতরাং এরূপ গুরু.পঁইয়াও বাহার! পরিত্যাগ করে” 
তাহাদের হত হতঙাগ্য কে আর আছে? 
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কেবল গুরু উপযুক্ত হইলেই হইবে না, শিল্েরও বিশেয় উপযুক্ততা 
আবশ্ক। মন্ত্রের গতি ও কম্পনের সহিত গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি 
শিল্কে সধারিত হর । যিনি গুরু, তাহার এই শক্কিসধ্চারণের ক্ষমতা 
থাকা চাই, আবার শিষ্যেরও এই শক্তিনঞ্চরণ গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা 
চাই। বাঁজ নতেক্জ ও ভূমি স্থন্দররূপে কধিত না হইলে সুন্দর 
বৃক্ষোৎপত্তির আশ। নাই 1 দর্শন-বিজ্ঞান-চর্চা বা গ্রন্থ পাঠ দারা এই 
শক্তি নধশর হইতে পাবে না। শিশ্কের গ্রতি বমব্রেনাবশে গুক্ষর 
আধ্যাত্মিক শক্তি কম্পনবিশিষ্ট হইয়া শিষ্বে সঞ্চারিত হয়। তাই অন্ত 
বলিয়াছেন-- 


একমপ্যক্ষরং যন্ত্র গুরুঃ শিহে নিবেদয়েৎ। 
পৃথিব্যাং নাত্তি তদ্ত্রব্যং যদ্ত্বী চান্ণী ভবেৎ ॥ 
_-জ্ঞান-নক্ষলিনীতন্ত্ 


যে গ্ররু শিত্যকে একাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবীর মধ্যে এমন 
কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাহাকে দান রিনি তাহীর নিকটে, ধা হইতে 
যুক্ত হওর। যায়| ৃ 
-. যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য জান করে, মন্ত্রকে অক্ষরাবলী মনে করে এবং 
্রস্তরমরী দেবসূত্তিকে শিলাজ্ঞানে উপেক্ষা করে, নেই ব্যক্তি নরকগাষী, 
হয়। গুরুকে পিত।, মাতা, স্বামী, দেবতা ও আশ্রয় জ্ঞানে পুজা করিরে ; 
কারণ, শিব পরিরুষ্ট হইলেও গুরু রক্ষা! করিতে বমর্থ, কিন্তু গুকু রুষ্ট 
হইলে আর কেহই রক্ষক নাই। অতএব বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম 
দারা গুরুর দেবা করিবে। গুরুর অহিতাচরণ করিলে বিষ্ঠামধ্যে কৃমি 
হইয়া! জন্ম. গ্রহণ করিতে হয়। পিতা এই শরীর দান করিয়াছেন সত্য, 
কিন্ত যখন জান ব্যতীত এই শরীর ধারণ নিরর্থক, তখন জ্ঞানপ্রদাতা 
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গুরু হইতে দুঃখনমাকুল এই সংনারে অধিকতর গুরু নাই৷ মন্ত্রত্যাগীর 
মৃত্যু, গুরুত্যাগীর দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগীর রৌরব নামক 
নরকে গতি হইয়া থাকে । গুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিলে যে ব্যক্তি. 
অন্য দেবতার পুজা করে, সেই ব্যক্তি ঘোরতর নরকে গমন করে এবং 
ততরুত পৃভা! নিক্ষল হর়। মন্্রদাতা গুরু অনৎপথবর্তী হইলেও তীহাঁকে 
সাক্ষাৎ শিব জ্ঞান করিবে, কারণ ততিক্ন গতি নাই ।. বৈষ্ণবেরা বলেন,__ 


যগ্ভপি আমার গুরু শুড়ি বাড়ী যায়। 
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ বায় ॥ 


যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হয়, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা, 
কিছুই নেই গুরুর তুল্য নহে। যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে» 
নেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পুক্র, পিতা, বান্ধব, স্বাঘী প্রভৃতি. 
কেহই তাহার তুল্য হইতে পারে না। গুরুর এতাদৃশী পুজ্যভাব কেন 
হইল ?-_বান্তবিক যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ ব্রঙ্গনাক্ষাৎকার 
লাভ হত, ধিনি অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাগ্তন শলাকা দ্বারা . উন্মীলিত: 
করির দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহার অপেক্ষা জগতে আর কে গরীয়ান্‌, 
মহীয়ান্‌ ও ও আত্মীর আছেন ? আমরা তাহাকে ভক্তি রীতি প্রধান করিব 
না, তবে কাহাকে করিব ?% 


* আজকাল অনেকে বুদ্ধির সালিন্যে, শিক্ষার দোবে এবং দংদর্গের গুণে গুরুর" 
প্রয়োজনীয়ত। স্বীকার করে না৷ । তাহাদের বিশ্বীন, গুরুকরণ হিন্দুদের একটা কুসংস্কীর' 
মাত্র । কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত, এই কুসংস্কার মানিয় হিন্দুসষ্পরদায়ে বত লোক 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, কোন সুনংস্তে সম্প্রদারে তত শ্রেষ্ঠ লোক দুষ্ট হয় কি? তবে 
গায়ের জোরে গুরকুগ্রহ্ণ প্রধাকে কুসংস্কার ধলির। ধুষ্টতা ও বুঢ়ৃতা প্রকাশ কর কেন?" 
.ব্যবহীরিক যে কোন বিদ্যায় ঘখন শিক্ষক ব্যতীত সাফল্য লাভ করিতে পাঁর না, তখন 
কোন্‌ নাহনে গুরু ব্যতীত পর! ব্রহ্গবিদ্যা লাভ করিতে অগ্রনর হও? মুক্তিট| তোমাদের, 
এত দোজ। ! কল তন্রপ। 
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কিন্ত ছুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে গুরুগিরি একট] ব্যবসায়ে গরিণত 
হইয়াছে। তাহার। মানবের আত্মা লইয়্া-_পবিভ্র ধশ্ম লইয়া, বালকের 
ক্রীড়! করিয়া থাকে । ধর্্-চক্রের বাহিরে থাকিয়া কেবল ক্রীড়া 
_ করিতেছে, আর এই নকল গুরুর ক্রীড়াপুতুল হইয়া হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক 
শক্তিহারা হইয়া পড়িতেছে। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান ন! হইলে, 
শিন্ের আধ্যাত্মিক শক্কিলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। কেবল গুরু-- 
বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই বা শবরাশি মন্থন করিয়া বড় বড় কথার, 
আবিষ্কার করিতে পারিলেই তিনি গুরু নহেন--গুরু আধ্যাত্মিক জগতের 
লোক। আবার ধিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হইয়াও শি্তে আপন. 
উন্নত শক্তি সার করিতে না শিখিয়াছেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না । 
নেইরূপ গুরু হইতে শিন্যের কোনই কাজ হইবে না, কেবল অন্ধের; 
দ্বারা নীয়মান অদ্ধের ন্যায় চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ানাই সার হইবে] 
নময় থাকিতে সতর্ক হওয়া যেষন সকল কাজেই প্রয়োজন,, 
ইহাঁতেও তাহাই । অতএব শিষ্তের কর্তব্য, আধ্যাত্মিক শক্তি- 
সধশরণক্ষম গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করা । যাহা! মুক্তির একমাত্র 
উপায়--বাহা আতক্মোন্নতির একমাত্র কাঁরণ, তাঁহা লইয়া খেল। করা 
সাজে না। | 
এখন কথা এই যে, সদ্গুরু কোথায় পাওয়া যায়? নদগুরু কি. 
গ্রকারে চিনা যায়? আমরা জানি, প্রয়োজন হইলে এরূপ গুরু অনেক 
সময় আপনা হইতেই আনিয়া উপস্থিত হন। সবগুরু লাভ করিতে 
হইলে নিজকে সৎ হইতে হয়। আর ক্ুধ্টকে দেখিবার জন্য যেমন: 
মশাল প্রজ্জলিত করিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি গুরু চিনিবার জন্যও 
বিশেষ কোন উপদেশের আবগ্তক করে না । বাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি" 
আছে, ভীহাকে দেখিলেই জানিতে পারা যায়। এ শক্তি 
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মানুযমাত্রেরই আছে । তবে নে শক্তি বিকাশের জন্য চিত্তশুদ্ধির 
গ্রয়োজন । তদ্ব্যতীত গুক্ষ নির্বাচন নব্বন্ধে শান্ত্রেও ব্যবস্থা আছে। 
বথা_ উর 


শীস্তো দাস্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্‌। 
শুদ্ধাচারঃ নুপ্রতিষ্ঠঃ. শুচি্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্‌ ॥ 
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্তর-মন্ত্রবিশারদঃ। 


নিগ্রহান্ুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ 
-_তন্ত্রনার 


_-ধিনি শাস্ত (শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাননরূপ বিষয়াঁতিরিত্ত নাংনারিক 
যাবতীয় বিষন্ন হইতে মনের নিগ্রহবান্‌ ), দাস্ত (শ্রীবণাঁদি বিষয়াতিরিক্ত 
ব্ষর হইতে বাহ্‌ দশ ইন্দ্রিরের নিগ্রহ্বান্‌ ), কুলীন (আঁচার-বিনর 
প্রভৃতি নববিধ গুণসম্পন্ন), বিনীত, শুদ্ব-বেশ-নম্পন্ন, বিশ্তদ্ধাচার, 
কুপ্রতিষ্ঠ। (রৎকার্ধ্যাদি দ্বারা! বশন্দী)। পবিভ্র-্বভাব, ক্রিয়া-নিপুণ 
্বুদ্ধি-সম্পন্ন, আশ্রমী, ঈশ্বরধ্যানপরারণ, ' তত্্রমন্্ বিষয়ে নাধনপণ্ডিত 
এবং ধিনি শিশ্কের প্রতি শীবন ও অন্রগ্রহ করিতে সমর্থ, তাদৃশ ত্রান্গণই 
গুরুপদের যোগ্য । এই বকল লক্ষণ বে ব্যক্তির দৃষ্ট হইবে, তাহাকেই 

গুরুপদে বরণ করিবে । এ 

_.. গুকুত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা! 
' অন্ত্রবাতা গুরু নন্বন্ধে+-পিতা বা পিতামহের গুরু-_পৈত্রিক গুরু 
সম্বন্ধে নহে । মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বদ্দি জানিতে পাঁরা যায় যে, তিনি 
অনন্মার্গগাঁমী বা অবিদ্বান্‌, তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে নাই। 
কিন্তু মন্ত্গ্রহণের পূর্বে জানিলে কখনই দেই গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করিবে না। মন্্রগ্রহণ আধ্যাজ্িক উন্নতির কারণ, সমাজে বাহবা 
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পাইবার ভন্য নহে।* অতএব সদগুরু নির্বাচন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করা 
নকলেরই কর্তব্য । 

যাহারা পূর্ষেই পৈত্রিক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাদের জন্য জগদগুরু সদাশিব উপযুক্ত অন্য গুরু করিবার বিধি 
শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা ₹__ 


চর 





মধুলুন্ধো যথা! ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। 
জ্ঞানলুব স্তথা শিষ্য গুরোগুব্বন্তরং ব্রজেৎ ॥ 
__তন্ত্রসার 


-_মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অন্ঠান্ ফুলে গমন করে, 
তদ্রপ জ্ঞানলুব্ধ শিশ্ত অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে । অতএব দীক্ষিত 
ব্যক্তি অন্য গুরু করিরা উপদেশ লইবে এবংনাধন-প্রণালী শিক্ষা করিবে | 

যে ব্যক্তি আত্মশক্তি ৰশরণ করিতে পারেন, তিনিই গুরু আর 
যাহার আত্মা শক্তি নঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিল্ত বলে । সুতরাং শিল্বের 
শক্তি-আকধিকা ও সংগ্রাহিকা ক্ষমত। থাকা আবগ্তক। এই হেতু শাস্ত্রে 
উপধুক্ত শিশ্যকেই দীক্ষাদানের বিধি আছে। উপযুক্ত শিস্তের লক্ষণ 
যথ| ;- 





% সমাজের ভয়ে কিংবা বংশনাশের আশঙ্কায় জানিয়া শুনিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি 
বওতুল্য গওযূর্থকে গুরু করিয়া থাকে । ইহাতে কি পাপের প্রশ্রয় দেওয়! হয় না? 
ই জন্যই দিন দিন পৈত্রিক গুরুপুরোহিতকুলের অবনতি হইয়াছে। উপধুক্তের অনুসরণ 
করিলে বাধ্য হ্ইয়! তাহীদ্িগকেও উপযুক্ততাঁ লাভের চেষ্টা করিতে হইবে । নতুব! 
ক্ষিণহস্তের ব্যাপার বন্ধ হইবে ॥ বংশপরম্পর! শিশ্তরূপ মৌরসি ষম্পত্তিভোগে ব্যাঘাত 
ইলেই আর নিশ্েষ্ট থাকিতে পারিবে নী, উপযুক্ত'হুইতে চেষ্টা করিবে। ইহাঁতে 
চাহাঁদের উন্নতি অবশ্ন্তাবী, নতুব! গুরুণিরি ছাড়িতে হইবে । গুরুকুলের অধোন্নতির 
্ত শিল্তগ্ণই অধিকতর দারী। পাপের প্রশ্রয় দিলে কে তাহ! হইতে বিরত হয় ? 


ঙ 
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শান্তে। বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষমঃ 

সমথশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ। 

এবমাদিগুণৈ্য,ক্তঃ শিত্তে। ভবতি নান্তাথা ॥ . 
__-তন্্সার 


_অর্থাৎ শমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধত্বভাব, শ্রদ্ধাবান্‌, ধৈধ্যশীল, 
সর্ববকর্ম-নমর্থ, স্শজাতি, অভিজ্ঞ, নচ্চরিত্র এবং যত্যাচারযুক্ত ব্যক্তি 
গ্রকূত শিৰ্যশব্ববাচ্য, ইহার বিপরীত ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না ॥ 


গুরুতা শিত্ততা বাপি তয়োব্বংসরবাসতঃ 1. 


অর্থাৎ একবৎনর কাল গুরু ও শিষ্বা একত্রে বাঁস কবির] উভয়ের 
হ্বভাবাদি নির্ণয় কিয়! স্ব স্ব অভিমত হইলে গুরু বা শিব্য করিবে । 

প্রবল জ্ঞানপিপানা, পবিত্রতা, গ্ররুতক্তি ব1 অধ্যবসায় না থাকিলে, 
শিষ্যজীবন লাভ করিতে পারা থাপ না 1: ধন্মলাভ করিতে হইলে; ধর্মের, 
উপরই চিত্তংস্থাপন করিতে হয় ; কিন্ত কেবল পুস্তক পাঁঠি ও ধর্শের 
বক্তৃতা শ্রবণ করিলেই নে কাধ্য সাধন হয় না। তাহার জন্য. প্রাণের 
ব্যাকুলত] চাই, গুরু-শক্তি নুংগ্রহ কর! চাই । শিত্যজীবনে গুরুর বশ্যতা 
ত্বীকার করিয়া ইষ্ট-নিষ্ঠা নহকারে ধর্শচচ্চা করাই নিদ্ধিপথে. ঘাইবার 
উপায়। একটী সামাজিক দায় এড়ান মনে করিরা দীক্ষা গ্রহণ করিলে» 
ফল্‌ পাইবে কিরূপে ? ভূমি উত্তমরূপে কষিত না! হইলে বীজবপন যেমন: 
নিরর্থক, তদ্রুপ অশ্ুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে দীক্ষা দান করিলেও কোন ফল 
লাভের আশা করা যার না। স্তরাং যাহাঁদের ধর্মজীবন লাভের জন্যা - 
গ্রকৃত ব্যাকুলতা জন্মে নাই, তাহারা চিন্তশ্ুদ্ধির জন্য ব্রহ্নচর্ধ্য পালন, 
ও সাধু করিবে। তৎপরে নদ্গুরু ি্াচনপূর্বক দীক্ষা রহ, 
করিবে। 
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যাহার ঘে দেবতার প্রতি ভক্তির আধিক্য দেখিবে, তাহাকে নেই 
দেবতার মন্ত্রই প্রদান করা কর্তব্য । নতুবা চক্রবিচার করিয়া মন্ত্র 
নির্বাচন করিবে । নিদ্ধগুরু শিষ্তের জন্মজন্মান্তরের সাধ্য মন্ত্ও নির্ধারণ 
করিয়া দিতে পারেন। বিদ্যা ও মন্ত্র মৃত ব্যক্তির অন্ুগামী হয় এবং 
ূর্বজন্ীয় কর্শের গ্রতিপাদন করে। কিরূপে পূর্ববজীর বি) সমুদ্ধার 
করিতে হয়, নিয়ে তাহা লিখিত হইল। যথা-_ 
বটপত্রে শকিমন্ত্র, অশ্বখপত্রে বিঞ্ণুমন্ত্র এবং বকুলপত্রে শিবমন্ত্ 
লিখিবে। এই প্রত্যেক মন্ত্রই উল্লিখিত সপ্ত সপ্ত পত্রে লিখিতে হইবে । 
রক্তচন্দন অথবা কুদ্কুম দ্বারা শক্তিমন্ত্র শ্বেতচন্দন দ্বার? বিষুমন্ত্র এবং ভন্ম 
দ্বারা শিবমন্ত্র লিখিবে। তৎপরে তত্তৎ দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়। 
বথাশক্তি উপচার দ্বারা পুজা করিবে। অনন্তর শিশ্ক এ অর্যপাত্র 
গ্রহণ করতঃ__. | 
ও ভে! দেব পৃথিবীপাঁল সর্ববশক্তি-সমন্বিত 
মমাধ্য্ গৃহাণ ত্বং পর্বববিদ্াং পরকাশয় ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুর্ধ্যকে অধ্য দান করিবে । অর্থ্য যথা, 
জল, ছুগ্ধ, কুশাগ্র, দ্বৃত, মধু, দধি, রক্তকরবী ও রক্তচন্দন। ইহাকে 
অষ্টার্দ অধ্য বলে। এই. প্রকারে অধ্য দান করিয়া কৃতাঞ্তলি হইয়! 
নমস্কার করিবে । 
অনন্তর শিশ্-_ 
সুর্ধাঃ সৌমে| যমঃ কীলো মহীভূতানি পঞ্চ বৈ। 
এতে শুভাশুভস্তেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥ 
সর্ব দ্েবাঁঃ শরীরস্থ। মম মন্তন্ -সাক্ষিণঃ। 
পূর্বজন্মাজ্জিতাঃ বিদ্যাঃ মম হস্তে প্রদীপয় ॥ 
এই মন্ত্র পাঁঠ পুর্ববক মন্ত্রলিখিত একটি পত্র উত্তোলন করিয়া “গুরুদেব, 
আমাকে পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা প্রদান করুন” ইহা বলিরা গ্ররুর হন্ডে 
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প্রদান করিবে। এই পত্রলিখিত মন্ত্রই শিষ্কের পূর্বজন্মীয় বিদ্যা। এই 
মন্ত্র যথারীতি শিব্যুকে প্রদান করিবে । ৃ 

মন্ত্রগ্রহণাভিলাধী শিষ্চ পূর্বদ্িন হবিষ্যাদ্দি করিরা পরদিন 
নিত্যক্রিয়াদি নমাধানান্তে ব্রাহ্মণ হইলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাতক ক্ষয় 
কামনার একশত আটবার গায়ভ্রী জপ করিবে । তদদনত্তর আচমন 
করতঃ নারায়ণ গ্রভৃতি দেবতাগণকে গন্ধ-পুষ্প দান করিয়া সঙ্কল্প করিবে। 
'ন্ল্প যখা-_অগ্যেতাদি অমুক-মাসি অমুক-রাশিস্ছে ভাঙ্করে অমুক-পক্ষে 
'অগুক-তিথে অমুক-গোত্রঃশ্রীমমুক-দেবশর্শা, ধর্দার্থকামমোন্িপ্রান্তিকামঃ 
অমুক-দেবতায়া ইয়দক্ষরি-মন্ত্র-গ্রহণমহং করিন্তে। 

পরে সঙ্কল্প-স্ক্তার্দি পাঠ করিয়া গুরুবরণ করিবে । যথা_হাত- 
জোড় করিরা গুরুকে বলিবে_সাধু ভবাঁনান্তাহ। গুরু-- 
সাধবহমাসে। পিত্ব_অর্চয়িষ্যামো! ভবন্তং। গুরু-_ওমর্চর । 
গন্ধ-পুষ্প ও দুর্ববাক্ষত দ্বার! গুরুর দক্ষিণ জান ধরিরা শিক্য পাঠ করিবেন__ 
অগ্যেত্যাদি_-( দেবশর্দমা পধ্যত্ত পূর্ধববৎ ) মওসন্কল্সিত-আম্মুক- 
দেবতায়া ইয়দক্ষরি-মন্ত্র গ্রহণকর্দ্মণি গুরু-কর্ম-করণায় অমুক- 
গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্্াণং এভিঃ পাগ্যাঁদি ভিরভ্যচ্চ্য গুরুত্বেন 
ভবন্তমহং বৃণে। গুরু-ও”০ বৃতোহুন্মি, শিশ্ভ- রথাবিহিতং 
গুরুকর্ম কুরু। গুরু-_ও” বথাজ্ঞানং করবাণি। | 

তদনন্তর গুরুস্থাপিত ঘটে, শালগ্রামে, বাঁণলিদ্দে কিন্বা চন্দনাদি 
দ্বারা ভাত্রপাত্তে যন্ত্র অন্কিত করির়া নিজ নিক্গ পদ্ধতিত্রমে য্থাশক্তি 
দেবতার পৃভ্রা করিবে এবং তান্ত্রিক বিধানে হোম কবিরা যে মন্ত্র দেওরা 
হইবে নেই মন্ত্র স্বাহান্ত করিয়। অষ্টোত্তর শতবার পুঁজিত দেবতার হোম 
করিবে । 

তৎ্পরে শিশ্কে উত্তরাঁভিমুখে উপবেশন করাইয়া স্থাপিত ঘটের 
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জলে একশত আটবার প্রদের মন্ত্রজপ করিয়া এ জল শিল্তের মন্তকে 
কলনমুদ্রা ছারা প্রদান করিয়া অভিষেক করিবে । তৎপরে-ও৩ 
সহজ্সারে হও ফট মন্ত্রে শিপ্তের শিখাবন্ধন করিয়া দির! ম্তকের উপর 
দেয় মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। তৎপরে, শিশ্তের হাতে এক 
অঞ্জলি জল দান করিয়া গুরু বলিবেন,_অমুকং মন্ত্রং তে দদামি, 
আবমৌভ্তল্যফলদে। ভবভু। শি্য বলিবে, দদন্ব। গুরু পূর্ববমুখে 
বনিয়া প্রদেয় মন্ত্র প্রণবপুটিত করতঃ সাতবার জপ করিবেন, তৎ্পরে 
কেবল মন্ত্রী একশত আটবার জপ করিবেন। আবার এ মন্ত্র 
প্রণবপুটিত করিয়া সাতবার জপ করিবেন । তদনন্তর গুরু শিন্তের দেহে 
খগ্তাদি স্যান করিলে, শিশ্ত মন্তক আচ্ছাদন করিয়া পশ্চিমমুখ হইরা 
বলিয়া, ছুই হাতে গুরুর দুই পদ ধারণ করিবে । তখন গুরু শিল্কের 
দক্ষিণ কর্ণে খধিচ্ছন্দা দি-যুক্ত বীজমন্ত্র ম্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া তিনবার ও 
একবার বাম কর্ণে বলিয়া দ্িবেন। স্ত্রী ও শুদ্রের পক্ষে এই নিয়মের 
বিপরীতাচিরণ করিবে । গৃঁভীত-মন্ত্র শিশ্বা তখন ভূলুষ্ঠিত হই! গুরুর 
চরণে প্রণাম করিয়া বলিবে__ 





স্পপাশিশিশ্পিশি 
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নমন্তে নাথ ভগবন্‌ শিবায় গুরুর।পিণে । 
বিদ্যাবতার-সংসিদ্ে স্বীকৃতীনেক-বিগ্রহ ॥ 
নারায়ণম্বরপাঁয় পরমাঝ্মৈক-মূর্ভয়ে | 
সর্বাজ্ঞানতমোভেদ ভাবেন চিদ্ঘনায় তে ॥ 
্বতন্্ায় দয়াক্রপ্তবিগ্রহায় শিবাত্মনে । 

পরতম্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরাপিণে ॥ 
বিবেকানাং বিবেকায় বিমর্শীয় বিনগিণাং। 
প্রকাশীনাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরাপিণে ॥ 
ত্ৎ-প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি বর্বতঃ | 
মায়া-ৃত্যুমহাপাশাৎ খিমুক্তোইস্মি শিবোইস্মি চ॥ 


৮৬ : তান্ত্রিক গুরু ] সাঁধনকলে 


পা পাপীপাপাপপালাপাপিলালাশা পাপী 





তখন গুরু শিশ্তের হস্ত ধারণ করিব! উত্তোলন করিতে করিতে মন্বল 
কাঁমনা পূর্ব্বক পাঠ করিবেন | 
উত্তিষ্ট বত ুক্তোহনি বন্যগাচারবাঁন্‌ ভব | 
কীর্থিপ্রীকা স্তিপুত্রারুব্লারোগ্যং সদান্ত তে | . 
তদনভ্তর শিষ্য গুরুদর্ষিণ। দান এবং নিজকে কৃতকতার্থজ্ঞান' করিয়া 
প্রাপ্ত মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে এবং গুরুনঞ্চারিণী শক্তিলাভার্থ 
. গুরুর নিকট তিন দিন বাঁন করিবে। গুরুও আন্মশক্তি রক্ষার্থ একশত 
আটবার মন্ত্র জপ করিবেন । 
দীক্ষাদানের আরও নানাবিধ পদ্ধতি শান্ত দৃষ্ট হয় স্থান, কাল, . 
পাত্রেরও বিচার আছে । কিন্তু বাহুল্য বিবেচনায় তত্নমুদায় উদ্বাত 
করিলাম না। ভাগ্যবশে বদি কেহ সিদ্ধগুরু ব! নিদ্ধমন্ত্র প্রাঞ্ হয়, তবে 
কিছুই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, তদ্দগ্ডেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে । 
অনেকে নৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে মন্ত্র প্রাপ্ত হইরা থাকেন। স্বপ্নে মন্ত্র 
লাঁভ হইলেও এ মন্ত্র নদৃগ্তরুর নিকট হইতে পুনবার গ্রহণ করিবে, কেনন। 
আত্মার শক্তি-নঞ্চালক আর একটী আত্মার নিতান্ত প্ররোজন। যদি 
নদ্গুরু লাঁভ না হর, তবে নিজেও তাহ গ্রহণ করী বা্স। বা 


, স্বগ্নলন্ধে চ কলসে গুরোঃ প্রাণান্‌ নিবেশয়েৎ। 
বটপত্রে কুস্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্‌। 
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্পোতি চান্তথা বিফলং ভবেৎ ॥ 
্‌ _যোগিনী-তন্ 
_-স্লপূর্ণ কলনে গরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বটপত্রে কুছ্কুম ছারা: মন্ত্র 
লিখিরা উক্ত কলনে এর মন্ত্র নিক্ষেপ করিবে । পরে এ বটপত্র সহিত মন্ত্র 
উত্তোলন করিরা স্বপ্ং নেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে । নতুবা ফল পাইবে না । 


_ শীক্তীভিষেক ] তান্ত্রিক গুরু ৮৭ 


পপািপাসাসিপািশাসিতাপাাসিসিপসিপাি এপাসিপাসলা 





১৫৯ পাপা ০৯ পিসিসিপাসিপািরাসিপ্সিপাি 


গুরুর একান্ত অভাব হইলেই এইবূপে নিজে নিজে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, 
কিন্ত গুরুর প্রাপ্তি-সম্ভাবনাঁর কদাচ এনপ করিবে না। সপ্রলন্ধ মন্ত্রে 
নবিশেষ বিচারাদি করিবার প্রয়োজন নাই । 
যাহারা নম্যগ ভাবে দীক্ষা গ্রহণে অসমর্থ, তাহারা চন্দ্র কিন্বা ৃর্ধ্য- 
গ্রহণ কালে, তীর্ঘস্থানে, সিদ্ধক্ষেত্রে, মহাগীঠে অথবা শিবালয়ে গুরুর 
নিকট মন্ত্র শুনিয়া! উপদেশ গ্রহণ করিলেও প্রত্যবাঁয় হয় না । 





শাক্তীভিষেক 


শত্তিমন্ত্রের উপানকগণের দীক্ষার নঙ্গে শাক্তাভিষেক হওয়া কর্তব্য । 
_বামকেশ্বর তন্ত্র ও নিরন্তর তন্ত্রাদিতে উক্ত আছে যে, “যে ব্যক্তি অভিষেক 
ব্যতীত দশ বিদ্ভার মধ্যে কোন বিগ্তার মন্ত্র দীক্ষা দেয়, লে ব্যক্তি যাবৎ 
চন্তরস্থ্ধ্য থাকিবে তাবৎকাল নরকে বান করিবে ।” অতএব শাক্ত 
মাত্রেরই শাক্তীভিষেক হওয়া কর্তব্য । শাক্তাভিষেকের ক্রম যথা__ 
স্বন্তিবাচন পূর্বক জঙ্কন্স করিবে১_অগ্যেত্যাদি অমুক-দেবতা- 
গ্রীতিকামঃ অমুকস্ত শাক্তাভিষেকম্হং করিষ্তযে। | 
প্রথমে কেবল জল দ্বারা,“ সহতরশীর্ষ" মন্ত্রে স্লান করাইয়া পরে,_ 
৩ ভেজোহজি . শুক্রমস্যাস্থতমদি থাঁমনীমসি প্রিরং 
'দেবানা মনা ধৃষ্টং দ্েববজনং দেববজনমঙ্সি এই মন্ত্রে স্বত লেপন 
করিবে । 





৮৮ তান্ত্রিক গুরু [ সাঁধনকল্পে 


পা রিশপপাশপা পিপিপি 





বিবির দর বলপ বর বলে এপাশ, 


পরে মন্থ্রচুর্ণ লইয়া-ও অতে1 ব্রেবা অবন্ত নো বস্তে 
বিকুিচক্রে্ে পৃথিব্যাঃ সপ্তধীমভিঃ এই মন্ত্রে শিত্তের মন্তকে' দিবে 
এবং «৩৩ দ্রুপদাঁদিব” এই বৈদিক মন্ত্রে উ্েদক ও চন্দন লেপন 
করিবে । তৎপরে চন্দন, অগ্ডরু, তিল ও আমলকী গন্ধন্রব্য পেবণ' দ্বারা; " 
সংমিশ্রণ করিয়া উহা অন্দে বিলেপন করিতে করিতে 


ও" উদ্বর্তরামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাঁদিভিঃ। 
উদ্ন-প্রসাঁদনে প্রাপুয়াৎ ভক্তিমুক্তমাম্‌ ॥ 
_-এই মন্ত্র পাঠ করিবে। 
উদর্ভনান্তর ভাগ্মিমীলে ইত্যাদি চারিটি টবদিক মন্ত্র দ্বারা সান 
করাইবে। পরে রতুনংস্পষ্ট জল লইয়া খখ্েদোক্ত পবমান স্ক্ত গাঠ 
করিরা স্নান করাইবে | মন্ত্র যথা 


ও স্থরান্ত্বামভিবিধষস্ত ত্রহ্ম-বিঝুঃশিবাদয়ত। 
বাহুদেবে! জগন্নাথ! সন্বর্বণঃ প্রভুঃ ॥ 
প্রছামুশ্চানিরুদ্বশ্চ ভবন্ত বিজয়ায় তে। 
আথগুলোহগ্রিভগবান্‌ বদে। বৈ নৈঝ তিন্তথ! ॥ 
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষত্তথা শিবঃ। 
ত্রঙ্ধণ। দহিতাঃ শেব। দিকৃপালাঃ পান্ত তে সদাঁ॥ 
কীতির্্ীর তির্দেধা দুষিত শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। 
বুদ্ধির্নঙ্জ। বপুঃকান্তিঃ শান্তিঃ পু্টিশ্চ মাতিরঃ ॥ 
এতাস্তধামভিবিষ্ৃন্ত ধর্মপত্তযঃ সমাগতাঃ 
আদিত্যশন্্রম! ভৌগ! বৃধজীবসিতার্কজাঃ 
গ্রহান্তামভিবিধষন্ত বাঃ কেতুশ্চ তরিতঃ। 
দেব-দাঁনব-গববরর-ঘক্দ-রাঙ্ষিদ পন্নগাঃ ॥ 
খবরে মুনয়ে। গাঁবো দেবদাতর এব চ। 
দেবপত্তয। ফুব। লাগ? দৈন্যাম্চাক্সরসীং গণাঃ॥ 


পুর্ণাভিষেক ] ্‌ তান্ত্রিক গুরু ৮৯, 


শীলা পাপা 
শা্পি্পাম্পা তা তা অন্পাপা শ োপী তপো পপশপ০পাপপা, শম্পা পিপিপি লা, লে পাত 


অন্ত্রাণি সর্ধশান্ত্াণি রাঁজানে বাহনানি চ। 
ওষধানি চ রত্তানি কালশ্াবয়বাশ্চ যে ॥ 
সরিতঃ সাঁগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদ1 নদাঁঃ। 
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্ত ধর্মৃকী সার্থসিদ্য়ে ॥ 





কা পা 


পুর্ণাভিষেক 


শাক্তাদি পঞ্চমন্ত্রের উপীনকগণেরই পূর্ণাভিষেক হওয়া কর্তব্য 1. 
পূর্ণাভিষেক ব্যতীত - কুলকর্ম্মের অধিকার হর না। অভিষেক বিনা, 
কেবল মগ্ভপান করিলেই কৌল হয় না। ধাহার পূর্ণাভিষেক হইয়াঁছে» 
তিনি কৌলকুলার্চক। পূর্ণাভিষিক্ত না হইয়া? যে ব্যক্তি কুলকর্ম্ম অনুষ্ঠান ' 
করে, তাহাঁর সমস্ত বিফল হয়। যথা 
অভিষেকং বিন দেবি কুলকর্ম্ম করোতি যঃ। 


তস্য পূজাদিকং কণ্, অভিচারায় কল্গ্যতে ॥ 
__বামকেশ্বর তন্ত্র 


_ অভিষিক্ত ( পূর্ণাভিষিক্ত ) না হইয়া ঘে ব্যক্তি কুলকর্ধের অনুষ্ঠান 
করে, তাহার জপ-পুজাদি অভিচারন্বরূপ হয়। | 
- অতএব তান্ত্রিক সাধকমাত্রেই উপযুক্ত গুরুর নিকট ূর্ণাভিষিকত- 
হইবে।; ূর্ণাভিষেকের উপযুক্ত গুরু যথা__ | 


 প্রমহংসে। গুরূণাং পুর্ণাভিষেকং সমাচরেৎ। 
_কৌলার্চনচন্দ্রিকা- 


৯০. _ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকল্পে 


অস্পিস্এিসিপিািলাতাসিতিসপাাসি। 


-ে সাধক সাধনার পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত সৎ-কৌল 
পদবাচ্য হইয়াছেন, তিনিই পূর্ণাভিষেক করিবার উপযুক্ত গুরু । * 
আর পূর্ণাভিষিক্ত গুরু দীক্ষা ও শাক্তীভিষেকের অধিকারী । অতএব 
নিদ্ধিকামী তান্ত্রিক সাধক সাক্ষাৎ শিবতুল্য কৌলের নিকট পূর্ণাভিষিক্ত 
হইবেন। পূর্ণাভিষেকের ক্রম নিম্নে বিবৃত হইল। যথাঁ__ 
অভিষেকের পূর্ন গুরু নর্ধবিত্ব শান্তির জন্য য্থাবিধি পঞ্চতত্ব 
দ্বারা বিদ্রাজের পুজা করিয়া অধিবান করিবেন এবং ব্রহ্ম 
কুলনাধকদিগকে ভোজন করাইবেন। | 
পরদিবন শিশ্য প্রাত:কৃত্য সমাপনপূর্বক স্নান ও নিত্যক্রিয়াদি শেষ 
করিয়া জন্মাবধিকৃত পাঁপরাশিক্ষয়ের জন্য তিল-কাঞ্চন উত্নর্গ করিবে। 
তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির জন্য একটা ভোছ্য উৎসর্গ করা আবশ্ক | 
পরে ক্ত্যাধ্য প্রদান করত: ব্রদ্ধাঃ বিষণ, শিব, নবগ্রহ ও মাতৃগণের পূজা 
করিয়া বন্থধার। দিবে । তৎপরে কর্মের অভ্যুদয় কামনায় বুদ্ধিশ্রাদ্ধ 
করিবে । | ্ 
তদনন্তর গুরুর নিকট গমনপূর্বরক প্রণাম ও অনুমতি গ্রহ্ণান্তে সকল 
উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আবু, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির জন্য 
-যথাবিহিত সঙ্কল্প করিয়া বস্ত্রঃ অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধির সহিত কারণ দ্বারা, 
গুরুর অর্চনা করিয়৷ বরণ করিবে । রী | 
অনন্তর গুরু ধৃপ, দীপ প্রভৃতি নানাবিধ.ব্রব্য দ্বারা স্থসজ্জিত মনোহর 
শৃহে চারি অন্গুলী উচ্চ, অপ্ধী হত্ত করিয়া দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত মৃত্তিকার 
বেদী রচনা করিবেন। তৎপরে এ গৃহে গীত, রক্ত, কষ, শ্বেত ও শ্তামল 
বর্ণ অক্ষত চূর্ণ দ্বারা জুমনোহর সর্ববতোভদ্রমগ্ুল রচনা করিবেন। পরে 
স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধি-অন্নারে মানন পুজা অবধি 028 সমাপন 
নকরির। বখারীতি পঞ্চতন্ধ শোধন করিবেন | 





৯পস্িস্পিসিলা' 
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পঞ্চতত্ব শোধন করিয়] "ফট্‌” এই মন্ত্রে প্রক্ষালন ও দধি এবং অক্ষত 
দ্বার লিপ্ত স্ববর্ণরজত, তাত্্র কিস্বা মৃত্তিকানির্রিত ঘট ও 
এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক সর্বতৌভদ্রমগ্ডলের উপরে স্থাপন করিবেন। 
তৎপরে "ন্্রীং” এই বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া সিন্দুর ছারা এ ঘট অঙ্কিত 
করিবেন। অনন্তর অন্স্বার পুটিত করিয়া “ক্ষ” অবধি অকারান্ত 
পঞ্চাশৎ্, বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিন বার জপ করিয়া মদিরা, 
_তীর্থজল কিন্বা বিশুদ্ধ সলিল দার1 ঘট পূর্ণ করিবেন। তৎপরে 
'নবরত্ব (অভাবে স্বর্ণ) এ ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে । অনন্তর গুরু 
“এ” এই বীজমন্ত্র পাঠ পূর্ববক ঘটমুখে কাঠাল, যজ্ঞডুমুর, অশ্খ, বকুল ও 
আতর বৃক্ষের পল্লব স্থাপন করিবেন । পরে *ণ্রী' হী” এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া ফল ও আতপ তঙুল সম্বিত স্ুবর্ণময়, রজতময়, তাত্রময় ও মুন্ময় 
শরাঁব পল্পবোপরি রাখিবেন। তৎপরে বন্্যুগ' দ্বারা এ ঘটের গ্রীবা 
বন্ধন করিবেন । শক্তিমন্্রে রক্ত এবং শিব ও বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেতবস্ত্ 
' ব্যবহার্য্য। পরে “স্থাং স্থীং হী" শ্রী ভব এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘট 
স্থাপন করিবেন। 

তদনন্তর অন্য একটি ঘটে পঞ্চতত্ব স্থাঁপনপূর্ব্বক নয়টী পাত্র বিস্াস 
করিবেন । রজত দ্বারা শক্তিপাত্র, ত্বর্ণ দ্বারা গুরুপাত্র, মহাঁশঙ্খ 
€ নরকপাল ১ দ্বার! শ্রীপাত্র এবং তাত্র দ্বারা অন্য পাত্র সকল নির্মাণ 
করিবে। মহাদেবীর পৃজাতে পাষাণ, কাষ্ঠ ও লৌহনিম্মিত পাত্র ব্যবহার ' 
করিতে নাই । উপরিলিখিত পাত্র প্রস্তুত করিতে অনমর্থ হইলে নিষিদ্ধ 
পাত্র ব্যতীত অন্ত পদার্থদারা পাত্র নিন্মাণ করিয়া লইবে। পরে পাত্র 
সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের, ভগবতীর ও আনন্দভৈরবাদির তর্পণান্তর 
অৃতপূর্ণ ঘটের অর্চনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শন করিয়া 
সর্বভূতরে বলি প্রদান করিবে। তাহার পর গীঠদেবতাদিগের পুজা 
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পূর্বক ষড়ঘবন্যান করিবে । তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরীর ধ্যান ও 
আবাহ্‌ন পূর্বক ষখানাধ্য উপচারে ইষ্টদেবতার পূজা! করিবে । পৃজ্জাকালীন 
অবস্থান্ছসারে আয়োজন করিতে কদাচ কৃপণতা করিতে নাঁই।* 
সদপুক্ষ হোম পধ্যন্ত কশ্ম নমাপনান্তে পুষ্প, চন্দন ও বন্ত্রথার কুমারী, 
কৌল ও কুলরমণীর অর্চনা করিয়া তাহাদিগের নিকট শিল্বের অভিষেক 
জন্য অন্জ্ঞা লইবেন। অনন্তর গুরু শিষ্য দ্বারা দেবীর পৃজী.করাইবেন ). 
তৎপরে পুর্ধস্থাপিত ঘটোপরি ““হীং স্তীং শ্রীং”__ এই মন্ত্র জপ করিয়া 

উত্তি্ঠ ব্রহ্ম-কলস দেব্তাম্মক-সিদ্ধিদ | 
. তৃতোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিত্কে। ব্রহ্মতরো হস্ত মে | 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘট চালনা করিবেন। অতঃপর শি 
উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট হইলে পূর্বোক্ত ঘটমুখে সংস্থাপিত পঞ্চ-পল্লব দ্বার! 
কলন হইতে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিষ্বের মস্তকে ও অর্দে পিঞ্চন 
করিবেন। মন্ত্র যথা ূ | 
“ও সদাশিব খধি» অনুষ্টপ, ছন্দঃ, আছা। দেবতা, ও বীজং, শুভপূর্ণাভিষেকে 
বিনিয়োগঃ | 
গুরবন্থামভিবিন্থ ব্রহ্ম-বিষ্ু-মহেশ্বরাঃ । 
দুর্গ-লক্মী-ভবান্স্ামভিধিঞন্ত মাতরঃ ॥ 
ষোড়শী তারিণী নিত্য স্বাহ! মহিষগর্দিনী | 
এতাস্তামভিষিঞ্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥. 

* অনেক গৃহস্থের নহানারার পৃজীর় আটহাতি সাঠার বন্দোবস্ত কিন্তু বরণকালে 
বাবুর গৃহিণী বেনারদী সাড়ীতে বরবপু টাকিয়া বাহির হন। কোন গৃহস্থ বাড়ীর 
বিধবাদের জন্ত আতপ তুল আনিলে চাঁউলগুলি অত্যধিক ভান্র! পাকায়' মেয়েরা পছন্দ 
করিল না, তখন বাবু পূর্বপুরুষদের স্থাপিত দেবসেবার নিত্য নৈবেছ্র জন্য উক্ত, চাউল, 


. পাঠাইর| দিলেন। হায় ! যাহা মানুষের অব্যব্হার্ধ্য তাহাই দেবতার জন্য বাবস্থা হইল। 


দেইজন্ত দেবতার কৃপাও আমরা প্রচুর পত্িদাণে ভোগ করি। দূর্ে ০ ফে 
কাদারকে ইস্পাত ক শিজিিতিরিলা রহ নুহ . 
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জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরম্বতী। 
এতাত্ামভিষিঞ্যন্ত বগল! বরদা শিবা ॥ 
নারনিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী । 
'ইন্দরাণী বারুণী রৌন্রী ত্বামভিষিধন্ত শক্তয়ঃ ॥ 
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুট্টিঃ পুষ্টিকুমা ক্ষম| | 
অদ্ধাকান্তি্দয়া শান্তিকভিযিঞ্চন্ত তে সদা ॥ 
মহাকালী মহালক্ষীম্মহানীলনর্বতী | 
উগ্রচণ্ডা গ্রচণ্ডা ত্বামভিষিঞ্চন্ত সর্বদা 

' মন্ত্তঃ কুষ্মো বরাহশ্চ নুনিংহো৷ বামনন্তথা । 
রামে! ভার্গবরামন্ত্ামভিষিঞন্ত বারিণা ॥ 
অনিতার্োরুরুশ্চান্তঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। 
কপালী ভী'ষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চস্ত বারিণা | 
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী। 
বিপ্রচিত্বা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্্ত নর্ববদা | 
ইন্দ্রোহগ্রিঃ এমনে রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা | 

. ধনদশ্চ মহেশানঃ নিঞ্চস্ত ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥ 
রবি সোমো। মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ নিতঃ শনিঃ। 
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা তভিষিকত্ত তে গ্রহাঃ॥ 
নক্ষত্রকরণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ। 
খতুর্দাসোইয়নত্তামভিষিঞন্ত সর্বদা ॥ ৃ 

: লবণেক্ষু-হ্ইরা-সপি-দধি-ছুগ্ধ জলান্তকাঃ | 
সমৃদ্রান্থামভিষিফ্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ 

| গম্গ। সূর্ধ্যস্তৃতা- রে! চক্দ্রভাগা সরস্বতী | 
ৃ নরযূ্গগুকী কুত্তী শ্বেতগন্গ৷ চ কৌশিকা। 
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এতাস্থা মভিষিঞ্ন্ত মন্ত্রপৃতেন বারিণা ॥ 
অনস্তাগ্ভা মহানাগাঃ স্থপণ্ণাগ্াঃ পতত্রিণঃ । 
তরবঃ কল্পবৃক্ষাগ্তাঃ নিঞ্চন্ধ ত্বাং মৃহীধরাঃ ॥ 
পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ | 
পূর্ণীভিষেক-বন্তষ্টাস্তামভিষিঞ্স্ত পাথনা ॥ 
দুর্ভাগ্যং দুর্ধশো রোগে দৌন্মন্তং তথা শুচঃ। 
বিনশ্যন্বভিষেকেন পরব্র্গ স্বতেজনা ) 
অলশ্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ। 
বিনশ্রত্বভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ | 
তাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা ধেহরিষ্টকার কা: । 
বিদ্রতান্ডে বিনশ্যত্ত রমাবীজেন তাঁড়িতাঃ ॥ 
অভিচার-রুত1 দোষ বৈরিমন্ত্রোন্ভবাশ্চ যে। 
মনো-বাকায়জ। দেষা বিনশ্তত্বভিষেচনাৎ | 
নশ্ন্ত বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্ত সুস্থিরাঃ। 
অভিষেকেন পূর্ণেন পুর্ণাঃ সন্ত মনোরথাঃ ॥ 

, এই মন্ত্রে অভিবেক করিরা, নাধক যদি পূর্ব্রে পশ্থাচারীর কাছে: 
দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তবে কৌল গুরু পুনর্ধার তাহাকে নেই দীক্ষিত 
মন্ত্র এই সময় একবার শুনাইন! দিবেন। অনন্তর, গুরুঃ শিশ্তুকে 
আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিয়া একবার নেই নাষে ডাকিবেন 
এবং' উপস্থিত কৌলগণকে শুনাইয়া দ্রিবেন। যথা-একজনের পূর্ব ' 
নাম ছিল দ্বারকাচরণ; পূর্ণীভিষেকের, পর গুরু নাম রাঁখিলেন, 
“ছুর্গীনন্দ নাথ” | . 
অতঃপর শিষ্য যন্ত্রে নিজ দেবতার পুজা করিয়া, পঞ্চতন্বোপচারে.. 
গুরুর পুজা! করিবে। উপস্থিত কৌলগণকেও পূজা করা কর্তব্য ॥ 





পূর্ণাভিষেক | তান্ত্িক গুরু ৯৫ 





পরে গুরুদেবকে যথাশক্তি রত্বাদি দ্বারা দক্ষিণান্ত করিয়া চরণ 
স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিবে । যথা 
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে । 
পরামৃত-প্রদীনেন পুরয়াম্মন্মনোরথান্‌ ॥ 

অনন্তর গুরু কৌলদিগের অনুমতি লইরা সুদ্ধি-সম্পন্ন পরমামৃত- 
পূর্ণ পান-পাত্র শিল্কের হত্তে সমর্পণ করিবেন। তৎপরে' দেবীকে 
স্বহৃদয়ে, ধ্যান করিরা ক্রক্-নংলগ্ন ভদ্ম ছার! শিষ্তের ভ্রমধ্যে তিলক 
প্রদান করিবেন। তদনন্তর চক্তাহুষ্ঠানের বিধানান্গসারে পান ও. 
ভোজন করিবেন 1. 

এতৎ্-নংক্রান্ত সমস্ত কার্্যই অর্থাৎ সঙ্ল্প, পূজা, হোমাদি আপন, 
আপন কল্পোক্ত বধানাহুসারে . সম্পাদন করিবে ৷ পুর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি 
তন্তরো্ত সমস্ত নাধনারই অধিকারী হইয়৷ থাকে। পূর্ণাভিষেক না, 
হইলে , কোনরূপ কাম্য-কর্মের ফলভোগী হওয়া যায় না। বিশেষতঃ 
কলিকালেই এই অঙ্শানন সবিশেষ কার্যকরী । অতএব শিবোক্ত' 
তন্ত্রের অনুশাসন অনুসারে র্ণাভিষভ না হ ইয়া অনধিকারী তস্ত্রোক্ত: 
কোন কাধ্যের অনুষ্ঠানে বিফলমনোরথ হইলে, শাস্ত্রে স্বন্ধে দোষের বোঝা 

চাপাইও না; কিন্বা “শান্তর মিথ্যা” বলিয়া মুন্সিয়ানা চালে পাণ্ডিত্য. 

প্রকাশ করিও না। এরূপ মুরুব্বিযানা দেখিলে কোঁন অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
তোমাকে বিজ্ঞ বলিবেন না, বরং অজ্ঞ ভাবিয়া অবজ্ঞার হানি" 
হাসিবেন। 

ব্রাঙ্গণেতর যে কোন জাতি যথাবিধি পূর্ণাভিষিক্ত হইলে প্রণব, 
ও সম্‌ন্ত বৈদিক কার্যে ব্রাহ্মণের স্তায় অধিকার প্রাপ্ত হয়) 





নিত্য, নৈমিত্তিক ওকাঁম্য কর্ম 


আমি কর্তী, আমি ভোক্তা এতদ্রপ অহঙ্কার-বূপ যে বন্ধনের 
কারণ, জন্ম এবং মৃত্যুর বে কারণ এবং নিত্যনৈমিত্তিক যাগ, ব্রত, 
তগন্যা ও দান, ইত্যাদি কাঁধ্যের যে ফলের অনুসন্ধান, তাহারই 
নাম কর্ম । কন্ধকাণ্ড বলিলে যে কর্তব্যাঁকর্তব্য নকল প্রকার কর্মুকে 
বুঝাইবে তাহা নহে, 'কেবল ইষ্টদায়ক অর্থাৎ মর্গলকর কর্্মকেই 
বুঝাইবে। যে সকল কার্যের দ্বারা ইহলোৌকের হিতদাধন হয়, 
তাহারই নাম কশ্মকাণ্ড। নোজা কথায়, ক+মন্‌ অর্থাৎ কায ও 
মন দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই কন্মা। এক্ষণে দেখিতে হইবে 
.যে,সে কর্শ কিকি এবং কিরূপেই বা তাহার নির্বাচন করা হইয়াছে। 
শান্ত্কারগণ বলেন-_ 
বেদাদি-বিহিতং কম্ম লোকানা মিষ্টদায়কম্‌। 
তদ্ধিরুদ্ধং ভবেতেঘাং সব্বদানিষ্টার়কম্‌॥ 
বেদ, পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট বে সকল কর্ম, তাহাই 
মানবদিগের পক্ষে ইষ্টদারক এবং তাহার বিপরীত ঘে নকল কর্শ, 
তাহাই অনিষ্টদায়ক । | 
বেদি শান্বিহিত কর্ম ভিডি নৈমিত্তিক কর্ম 
'এবং কাঁথ্য-কন্ম ৷ 
'যস্তাকরণজন্াং উরি নিত্যমেব তৎ। . 
প্রাতঃকৃত্যাদিকং তাত-শ্রাদ্ধাদি পিতৃতর্পণং ॥ 
_-তত্ববিচার 
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যে কম্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, তাহাকেই লিভয-কর্থ 
বলা যায়, ষথ।--প্রাতঃকত্য, প্রাতঃনদ্ধ্যা, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং পিতৃতর্পণ 
ইত্যাদি । পঞ্চষজ্ঞাশ্রিত (ব্রক্ষ-বজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও 
নৃ-ষজ্ঞ ) কম্মকে নিত্য-কন্ম বলা যায়। অর্থাৎ যাহা প্রত্যহই 
করিতে হইবে, তাহাই নিত্য-কন্ম। প্রত্যহ -প্রাতঃকাল হইতে 
সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সংসারী ব্যক্তিকে পদ্ধতিক্রমে যে এঁহিক 
. এবং পারমাথিক বিষয়ের কর্ানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার নাঁম 
নিত্য-কন্ম | 

নিত্যকর্মগ্ুলি প্রকষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্ত সাময়িক নিরমে 
আবদ্ধ কর! হইয়াছে অর্থাৎ কোন্‌ নমক্ষে কি কাধ্য করিতে হইবেঃ 
স্তাহার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে । প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
চারি গ্রহর অথবা বার ঘণ্টাকাঁল ধৃত হইয়। থাকে । এ চারি প্রহর 
বমরকে অষ্টাংশে বিভক্ত করিলে প্রতি অংশ অর্ধ গ্রহর অথবা দেড় 
'ন্টাকাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ দেড় ঘণ্টা কালকে অর্থ যাম বলে । 
সমস্ত দিবসের মধ্যে অষ্ট অর্দযাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কারণ.যাবতীয় 
নিত্যকন্মগুলিকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাঁগকে এক এক 
ব্ামার্দধের অস্তভূক্তি করতঃ তাহার পদ্ধতি সন্গিবিষ্ট করা হইয়াছে। 
কুর্য্যোদয়ের পর্ব্বাহে নিরূপিত ময় মধ্যে যে সকল কর্ম করিতে হয়, 
সতাহার নাম প্রাতঃকৃত্য বা ব্রাঙ্গমুহ্র্ত-কৃত্য। প্রাতঃকৃত্য সমাঁধানান্তর 
প্রতি যামার্দের নিত্যকম্ম সম্পন্ন করিতে হয় | 








মাসান্ভ-বীজং যৎ কিঞ্চিদবীজং নৈমিত্তিকং মতম্‌। 


বৃদ্ধি-শ্রাদ্বাদ্দি জাতেষ্টি-যাগ-কর্দ্দাদিকন্তথা ॥ 
... শস্থাতি 
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_যে কর্মের জন্য মাস পক্ষাদ্দি নির্দিষ্ট নাই, কিন্ত যাহা 
নিমিতাধীন, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম |. যথা-_বুদ্ধিশ্রাদ্ধ, জাতেষ্ি 
যাগ এবং গ্রহণজহ্ট দানাদি। নিষিত্ত জন্য যে কর্শা, তাহাই 
নৈমিত্তিক কর্ম । 


যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্িশ্ঠ যজ্ঞদান-জপাদ্িকম্‌। 
ক্রিয়তে কাঁ়িকং ঘচ্চ তত কাম্যং পরিকীন্তিতম্‌॥ 
স্মৃতি , 
__কামনাপূর্বক, অর্থাৎ কোনরূপ ফলের আশা করিয়া যে 
যক্ঞঃ দান এবং জপাদি কন্ম সম্পন্ন করা হয়, তাহার নাম 
কামকর্্ম । যাগযজ্ঞ, মৃহাদান,. দেব্তাদি-গ্রতিষ্টা, জলাশর প্রতিষ্ঠা, 
বক্ষাদি-প্রতিষ্ঠা। এবং ব্রতাদি কর্মানুষ্ঠান করাকে  কাম্য-কর্ধ 
বলে। 
নিত্য-কর্্শ প্রতিদিন জর নৈমিত্তিক কর্ম নিমিত্তাধীন, স্থুতরাৎ 
উহী নমরবিশেষে কর্তব্য কাম্য-কম্ম ইচ্ছাধীন এবং এজন্য উহ! 
ইচ্ছান্ুনারে কর্তব্য । নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর মধ্যে, 
নিত্য-কর্মঈই নকলের পক্ষে জ্ঞাতব্য । যেহেতু নিত্যকর্শ - জ্ঞাত না; 
থাকিলে কেবল পশ্বাদির ন্যার আহার-বিহার করা হর. মাত্র, এজন্য 
নিত্যকম্মের অনুষ্ঠান উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া :আবশ্তক! নিত্যকর্ম 
যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারিলে ইহ্‌-নংসারে যথাবিধি সখী হইয়া অন্তে 
মোক্ষলাভ করিতে পারা যার । য্থাঁ 


বেদোদিতং স্বকং কণ্ম নিত্যং কুর্ঘ্যাদতক্দিতঃ 


তদ্ধি কুরব্বন্‌ বথাশক্তিঃ প্রার্োতি পরমাঁং গতিম্‌ ॥ 
-_ মন্থ-নংহিতা, ৪ অধ্যানক 
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পপি, 
পালাল পলিপ পাপাপীপীপীপাশাশিপীশিশাপাশাশাশীলাশি পাপপপপাশিসিপাপাশপিশপশীপীপিং পাপা 
পে পাপাপাপাপাপাপাপাপাপি, পাপা, 


--আলন্ত পৰ্ধিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন বেদোক্ত আপন আপন 
আশ্রম-বিহিত সমুদয় কর্ম সম্পাদন করিবে। যেহেতু শত্ভি-অন্ুনারে 
এই সমুদয় কম্খ করিলে পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, নম্যক্রূপে নিত্যকর্শ-বিধি জ্ঞাত হওয়া 
আবশ্তক। নিত্যকর্মী ব্যক্তিই নাধনকার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে 
পারে, তদ্যতীত অন্যের পক্ষে সাধন-কার্যে অগ্রনর হওয়া কেবল বন্ধ্যা 
স্্রীতে সম্তানোৎ্পাদনের চেষ্টা করার্‌ ন্যায় বিফল হয়। 

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মোন্নতির জন্য প্রতিদিন যে সকল কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাই নিত্যকর্্ম। এই নিত্য-কর্মকেই বৈধকর্ম 
বলা যায়। আানঃ পুজা, সন্ধ্যা-গায়ত্রী, স্তব-কবচ পাঠ, হোম প্রভৃতি 
সমস্ত কর্খকেই বৈধকন্শন বলা যাইতে পারে । মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তির এই সকল বৈধকর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। ইহাতে 
যোগাভ্যান, চিত্তজয় ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হইয়। থাকে । শাক্ত, 
শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর নকল সাঁধকেরই তান্ত্রিকমতে বৈধকর্শের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। ত্রাঙ্মণগণ বৈদিক কাঁর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। 
অনেকের ধারণা, শ্রীরুষ্ণাদিদেবতা-সাধকের কন্ম তান্ত্রিক নহে-_তাহাদের 
ইহ1 ভূল। সমস্ত দেবতার দীক্ষাই তন্ত্রোক্ত, তবে কেবল রাগমার্গের 
. ভন তন্ত্রাভীত। বাহার বিধিপুর্র্বক অর্থাৎ মন্ত্রাদি দ্বার ইষ্টদেবতার 
ভজন করেন, তাহাদের সকলকেই তন্তরমতে তাহা সম্পাদন করিতে হয়। 

অতএব প্রত্যেক দ্বীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ বিধানানবায়ী আসান, পুজা, 
সন্ধ্যাহ্ছিক প্রভৃতি নিত্য কম্মগুলি যথারীতি সম্পাদন করিবে। নিত্য- 
কর্ধের বিধান হিন্দুমাত্রেই জ্ঞাত আছে। তবে কোন আনুষ্ঠানিক, 
নিষ্টাবান্‌ হিন্দুর নিকট জানিয়া লইলে ভাল হুয়। সে বিস্তৃত বিষয় 
প্রকাশ করা এ গ্রন্থের উদ্দেস্ত নহে। -আপন আপন গুরুই শিশ্তুকে 
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শ্পাপীপালাবা পাপা পাপী া্পীলালীলী্ীলা্পলীলাপরীপাপানালিপীপা পাবা পা 


তাহা শিক্ষা দ্রিরা থাঁকেন। তবে নেগুলি বথারীতি সম্পাদন করা চাই । 
নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াশীল, না হইলে কাম্যকর্শে ফললাভ করা বায় না। 
বিশেষনাধনও তাহার দ্বার! সস্তবে না৷ অতএব নাধনাভিলাষী সাধক- 
মাত্রেই নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিতে ভূলিবে না। 
নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যাি কশ্দনকল প্রক্ক্টরপে সম্পন্ম করিরা আনিলে 
. তবে কোনরূপ বিশেষ নাধনকাধ্যে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা! জন্মে। 
তখন যাহার মনে যেরূপ অভিলাষ, নে তন্দরপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে 
পারে। যাহার যাহা ইষ্ট, তাহার তদ্িষয়েই 'নাধন করা কর্তব্য । 
সাধনান্তে ইঞ্টিদ্ধি হইলে নাধক তখন সকল প্রকার নাধনকার্যযই হস্তগত 
করিতে পারে । 

বিশেষ নাঁধনপদ্ধতি বিবৃত করাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ব্ষয়। 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ও শাক্তীভিবিক্ত হইয়া প্রথমে নিত্য-নৈমিত্তিক 
ক্রিয়ার যথাবিধি নিত্য অনুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্য পূজা, হোম, তর্পণ, 
সন্ধ্যাহিক, নানারূপ পুরশ্চরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবে। ক্রমে যখন 
নাধনকাধ্যে বিশেবরূপ দৃঢ়তা জন্মিবে, তখন পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া বিশেষ 
সাধনকার্যে প্রবৃত্ত হইবে। এই সকল কাধ্যে মনোযোগ না করিয়া 
যাহারা শ্বেচ্ছামত কাম্য কর্ম বা বিশেষ নাধনার অনুষ্ঠান করে, 
তাহাদের পণ্তশ্রম মাত হয়। নকলেই নর্বদা প্মরণ রাঁখিবেন, নিত্য- 
“নৈমিত্তিক কর্মানটানকারী ব্যতীত অন্য কেহ অক্ত্রো্ত নাধনায় সাফল্য 
লাঁত করিতে পারিবে ন1। 





শশা াপিপিপাপাপপিাপিপাপাপাপাপিপাপিপাপিলিপিপিপিশস পাপী 


অন্তর্ধাথ বা মানস পুজ! 


দীক্ষা গ্রহণ করিয়। প্রতিদিন ইষ্টদেবতার পৃজা করিতে হয়। 
ইহাতে ইষ্টনিষ্ঠা ও ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া ভগবানে তন্সময়তা জন্মে । কিন্ত 
-এই পুজাপদ্ধতি, মগ ও দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। স্থৃতরাঁং নর্ধবপ্রকার 
দেবতার বাহ্‌ পুজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা এই সামান্য গ্রন্থে সাধ্যায়ভ 
নহে। আপন আগন কল্পোক্ত বিধানে সকলেই বাহ্‌ পৃজা নম্পাদন 
করিবে। অন্মদ্ধেশে পটলগুরু শিল্কে বাহ পুজার পদ্ধতি প্রদান 
করেন। তভিম্ন পদ্ধতিগ্রস্থাদিতেও পৃজা-প্রণালী লিখিত আছে। 
অতএব আমরা বাহ্‌ পুজা! সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না। 

সর্ববিধ বাহ্‌ পূজাতেই অগ্ুঃপৃজার বিধান আছে অর্থাৎ বাহ্‌ পৃজা 
করিতে হইলেই অন্তঃপৃজা'ও করিতে হইবে। মানস পুজাই সর্বপ্রকার 
পুজা হইতে শ্রেষ্ঠ ; একমাত্র মানস পুজাতেই স্বার্থ পিদ্ধ হইতে পারে। 
তবে সকলেই মানগ পুজার অধিকারী নহে; কাজেই অগ্রে বাহপৃজার 
অস্ুষ্ঠান করিবে, বাহ্পৃজার সঞ্েও মানদ পুজা করিতে হয়। এইবূপে 
কিছুদিন বাহপূজ্ার অনুষ্ঠানে যখন অন্তঃপুজা হুন্দররূপে অভ্যস্ত হইবে, 
তখন আর বাহ্পৃজার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; কেবল মানন পূজা 
করিলেই ইঠ্টসিদ্ধি হইবে। যথা__ 

অন্তঃপূজ। মহেশানি বাহা-কোঁটিফলং লভেৎ। 


সর্ব-পুজাকলং দেবি প্রাপ্োতি সাধকঃ প্রিয়ে ॥ 
| __ভূতভুদ্ি মন্ত্র 
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সপপপ্ািলী পপাপ্পিপন্পাি তাপ পাপী তা পাপা লীলা পিপি পীপাী পপি পাপা লা পপ্পাপিা 


অর্থাৎ একবার কৃত অন্তঃগুজা কোটা বাহ্পূজার ফল প্রদান করে। 
একমাত্র অন্তঃপূজাতেই সাধক নকল পুজার ফললাভ করিতে 
পাবিবে ৷ | 
বেহেতু উপচারের প্রাচ্ধ্য ব্যতীত বাহাপূভা নিগ্ষল! হয়, স্বতরাৎ 
অন্তঃপৃজাধিকারীর পক্ষে বাহ্পৃভা বিড়ম্বন) মাজ্র। তাই জগদ্গুরু 
ঘোগীশ্বর বলিয়াছেন, 
মননাঁপি মহাদেব্যৈ নৈবেছ্যং দীয়তে যদি । 
যো! নর! ভক্তি-সংযুক্তো দীর্ঘাযুঃ সঃ সুখী ভবেৎ,॥ 
মাল্যং পদ্ম-সহত্রস্ত মনসা যঃ প্রযচ্ছতি। 
কল্পকোটি সহত্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। 
স্থিতো দেবীপুরে স্রীমান্‌ সাব্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ ॥ 
_, অনসাঁপি মহাদেব্যৈ যন্ত্ত কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং | 
অ দক্ষিণে ঘমগৃহে নরকাণি ন পশ্ঠতি ॥ 
মনসাপি মহাঁদেব্যৈ যো ভক্ত্যা কুরুতে নতিম্‌। 
সোইপি লোকান্‌ বিনিজ্িত্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ 
-_-গন্ধর্বব তন্ত্র 
_ঘে মনুষ্য ভক্তিবৃত হইয়া মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেছ্য দ্বারা 
পূজা করে, নে দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। যে ব্যক্তি মনঃকলিত লহত 
পদ্মের মাঁল্য দেবীকে প্রদান করে, নে শত-সহশ্র কোটা কল্পকাল 
দেবীপুরে বান করিয়া পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব গ্রাঞ্চ হয়। যে দেবীকে 
মানন-প্রদক্ষিণ করে, নে বমগৃহে নরক দর্শন করে 'না। যেব্যক্তি 


ভদ্ির সহিত দেবীকে মান-নমস্কার করে, দে সকল লোক জর করিয়া 
দেবীলোকে গমন করে | 
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পঠিক ! মানপ-পৃজার শ্রে্ঠতা ও উপকারিতা বোধ হয় বুবিতে 
পারিরাছ? তান্ত্রিক-নাধক প্রতিদিন যথাবিধি একমাত্র অন্তর্ধাগ বা 
আননপূ্ার অনুষ্ঠান করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। .মানন- 
পুজার ক্রম যথা__ 

শুভ আননে পূর্বান্ত কিন্বা উত্তরাস্ত হইয়া উপবেশনপূর্ববক স্ব-হৃদয়ে 
ুধানমুদ্রের ধ্যান করিবে এবং তন্মধ্যে জুবর্ণ-বালুকাময়, বিকশিত- 
কুস্থঘান্িত, মন্দার ও পারিজাতাদ্ি পুষ্পবৃক্ষপরিশোভিত, অর্ধদাই যে 
বৃক্ষের পুণ্প ও ফল জন্মে এবদিধ বৃক্ষযুক্ত বত্বদ্বীপ-যাহার চতুদ্দিক 
নানাবিধ কুস্থমগন্ধে আমোদিত,যে স্থানে ভ্রমরকুল বিকশিতকুস্থমামোদে 
প্র, যে স্থান সুমধুর কোকিল-গানে প্রতিধ্বনিত, বিকশিত স্বর্গীয় স্থবর্ণ 
পঙ্গজ নকল যাহার শোভা-বর্ধন করিতেছে এবং যে স্থান মনোহর বক্র 
মৌক্তিকমালা ও কুস্থমমালালস্কত তোরণ-পরিশোভিত, এতাদৃশ 
রত্দীপের ধ্যান করিবে । 

তংপরে নেই বত্বদ্বীপাভ্যন্তরে চতুর্ব্রেদরূপ চতুঃশাখা বিশিষ্ট সত্বাদি- 
 গণত্রয় নমস্িত, গীত, কুষ্ণ, শ্বেত, রক্ত, হরিত এবং বিচিত্র বর্ণের 
পুপ্প .বিরাজিত, কোকিল-ভ্রমরাদি-পক্ষিগণ-বিমণ্ডিত কল্পপাদপের 
প্যান করিবে । ঈদৃশ- কল্সদ্রমের ধ্যান করিয়া তদধোভাগে 
বত্ববেদিকার ধ্যান করিবে । . 

তদনস্তর তছুপরিভাগে বালারুণের স্যাঁ় আর রত্বনির্ি ত 
€সাঁপানাবলীযুক্ত ধবজযুক্ত চতুদ্রারান্থিত নানা রত্বালস্কত বত্বনিম্মিত 
গ্রাকারবেটিত স্ব স্ব স্থানস্থিত লোকপালগণ কর্তৃক অধিষিত, ক্রীড়াশীল 
সিদ্ধ, চারণ, গন্ধবর্ষ, বিদ্যাধর, মহোরগ+কিন্নর ও অগ্মরোগণ পরিব্যাপ্ত নৃত্য 
এবং গীতবাগনিরত, স্রস্থন্দরীগণযুক্ত, কিক্বিণীজালযুক্ত, পত্তাকালক্কত, 
ম্হাঁমাণিক্য, টবদূরধ্য ও রত্বময় চামর-ভূষিত, লঙ্ঘমা'ন স্থুল-মুক্তা ফলা লঙ্কৃত, 
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পাীপা্পীপাপাতাপিপিপাাপীলাপাপী লা 








সাপে, পাপী 


চন্দন, অগ্তরু ও কন্তরী দ্বার। বিলিপ্ত জুমহ্ৎ রক্তমণ্ডপের ধ্যান করিরা 
তন্মধ্যে মহামাণিক্য বেদিকার ধ্যান করিবে এবং এতঘেদিকার . 
অভ্যন্তরে প্রাতঃসুর্ধ্যকিরণাকষণগ্রভ চতুফ্ষোণশোভিত ব্রক্ম-বিষু-শিবাত্ুক 
নিংহাসনের ধ্যান করিবে। অনন্তর উক্ত সিংহাননে প্রন্থনতুলিকান্থাস, 
করিবে । রর 

তৎ্পরে সঙ্বল্পোক্তত্রমে পীঃপুন্জ করিয়া প্রেত-পন্মাননে ইঠ্টদেবতাঁর 
ধ্যান করিবে । অনস্তর ইষ্টদেবতাকে রত্ব-পাছুকা ওদান করিয়া 
তাহাকে আানমন্দিরে আনয়ন করিবে এবং কর্পৃর, অগ্রু, কত্তরী, 
মুগম্দ,। গোরোচনা ও কুদ্কমাদি নানা গন্ধদ্রব্য-স্থুবাসিত জলদার।? 
ইষদেবীর সর্বশরীরোঘ্ন করিরা তাহাতে সুগন্ধ তৈল লেপন করিবে । 
তৎপরে নহশ্র কুম্ত জলদ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া বন্ত্র দ্বারা গান্র 
মাজ্জন পূর্বক বন্ত্রগল পরিধান করাইবে। পৰে চিরুণী দ্বারা কেশ: 
সংস্কার করিয়া ললাটে তিলক, কেশমধ্যে নিন্দুর, হন্তে হস্তিদত্ত- 
বিনির্শিত শঙ্খ, কেঘুর, কঙ্কণ ও বলয়, পাদপন্মে নানারত্ববিনিম্মিত 
অন্থুরীয়ক ও নুপুর, নানিকার অগ্রভাগে গল্ভমুক্তা, কর্ণে রত্বনির্শিত ' 
ছুল, কণঠে রত্বহার ও স্থগন্ধ পুষ্পমাল৷ প্রদান করিয়া বর্বান্ে চন্দন ও 
সিহ্লক (গদ্ধপ্রব্যবিশেষ) লেপন করিবে । উরঃস্থলে নানাকারুকা্ধ্যান্বিত 
স্থবর্ণথচিত কঞ্চুলি পরিধান করাইবে এবং নিতন্ে রত্ুমেখলা প্রদান 
করিবে | * 

অনন্তর সমাহিত চিত্তে দেবীর চিন্তা করত; ভূতশুদ্ধি ও নানাবিধ: 
: ম্যান করিয়া যোড়শ উপচারে হ্বায়স্থিতা দেবীর অর্চনা করিবে। 








» ক পঞ্চ উপাবকের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন ইষ্টদেবতার ধ্যানানুবার়ী আনন-বাহনাদ্ি 
কল্পন! করিয়। লইবেন । আমর! এই গ্রন্থে দেবীমুন্তি লক্ষ্য করিয়াই সকল বিবয় লিপিবদ্ধ 
করিব। 


€ 
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উপবেশনার্থ রত্বসিংহালন প্রদান করিয়া শ্বাগত প্রশ্ন করিবে । পাদপন্নে 
পাছ্য অর্পণ করিবেঃ মন্তকে অধ্যার্গণ এবং পরামৃতরূপ আচমনীয় 
মুখনরোরুহে প্রদান করিবে | মধুপর্ক ও ব্রিধা আচমনীয় মুখে দান 
করিবে। জুবর্ণ-পাত্রস্থ পরিফ্কৃত পরমানন, কপিলা গোর স্বৃতযুক্ত সব্যপ্জনানন, 
সাগরতুল্য অমেয় মছ্য, পর্ধতপ্রমাণ মাংন, রাশিকৃত মহ্হ্য, নানাবিধ 
ফল, স্থবাসিত জল এবং বর্পুরাদি মসল্লানংযুক্ত তাঘুল প্রভৃতি চব্ব্য, 
চোত্য, লেহ্* পেয় চতুধ্বিধ মানস উপচার দ্বারা দেবীর অর্চনা করিবে । 
অনন্তর আবরণদেবতার পৃজা করিয়া জপ করিতে হয়। 
প্রোক্ত মানস পৃজা গুরপদিষ্ট বিধান, তদ্যতীত শান্ত্রেও মাঁনসযাগের, 
বিধান আছে। যথা ৫ 
 হৃৎপদ্মমাসনং দগ্যাৎ সহআরচ্যুতামৃতৈঃ। 

পাছযং চরণযোরদগ্যাৎ মনন্বধধ্যং নিবেদয়েৎ ॥ 

তেনামৃতেনাচমনীয়ং ক্লানীয়ং তেন চ ম্বৃতম্‌। 

আকাশতত্বং বন্ত্রং হটাৎ গন্কঃ স্যাৎ গন্ধতত্বকম্‌ ॥ 

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুম্পং ধৃপং প্রাণান্‌ -প্রকল্পয়েৎ। 

তেজস্তববঞ্চ দীপার্থং নৈবে্ধং স্যাৎ সুধাশ্ব,খিঃ | , 

অনাহতধ্বনির্ঘন্ট। বাযুতত্ধ্চ চামরম্‌। 

সহস্্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্বতত্বধ্চ গীতকম্‌ ॥ 

নৃত্যমিক্িয়কন্মাণি চাঞ্চল্যং মনসন্তথা । 

ুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা। 

অমায়াঁদৈ্তাবপুণপৈরচ্চয়েদ্ভারগোচরাম্‌। 

অমায়ম্‌ অনহঙ্কীরম্‌ আরাগমৃ.অমদং তথা ॥ 
: অমোহকম্‌ অনভ্তর্যাদ্বেযাক্ষোভকৌ তথা । 

অমাতসর্ধযম্‌ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিছুবুধাঃ ॥ 


অহিংনা পরমং পুষ্পং পুষ্পম্‌ ইন্দ্রিরনিগ্রহ্ঃ | 
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্‌॥ 
ইতি পঞ্চদশৈর্তা বপুস্পৈ: সম্পূজয়েৎ শিবাম্‌। 
সুধান্ৃধিং মাংসশৈলং মতস্শৈলং তখৈব চ ॥ 
মুদ্রারাশিং স্থভক্ষ্যঞ্চ ঘ্বতাক্তং পরমান্নকম্‌। 
কুলামৃতঞ্চ তৎপুত্পং পঞ্চ ততৎক্ষালনোদকং ॥ 
কামক্রোধো ছাগবাহো৷ বলিং দত্বা প্রপৃজয়েৎ। 
- স্বর্গে মত্ত্যে চ পাঁতালে গগনে চ জলান্তরে ॥ 
যদ্‌ যৎ প্রমেয়েং তৎ্নকর্বং নৈবেছ্যার্থং নিবেদয়েৎ। 
পাতাল-ভূতল-ব্যোমচার্রিণো বিশ্নকারিণঃ | . 
ভাংস্তানপি বলিং দত্ব। নির্ঘন্দো জপমারভেৎ। 
সাধক আপনার হৎপদ্মকে আসনরূপে কল্পনা করিজণা। তাহাতে অভীষ্ট 
দেবতাকে বনাইবে। তৎ্পরে সহশ্রার-বিগলিত-অমুতকে পাগ্রূপে 
কল্পনা করিপ়া তন্দারা ইই্দেবতার চরণ বিধৌত করিবে । মনকে 
অর্ধ্যবূপে প্রধান করিবে। পূর্বোক্ত নহক্রারাদৃতকে আচমনীয় ও সানীর, 
দেহস্থ আঁকাশ-তত্বকে বস্ত্র, পৃথিবী-তন্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প, প্রাণকে ধৃপ, 
.তেজকে দীপ, স্থধানাগরকে নৈবেছ্য, অনাহত-ধবনিকে ঘণ্টাশর্, 
শব্দতত্বকে গীত, ইন্দরিয়চাপল্যকে নৃত্য, বায়ুতত্বকে চামর, সহস্রারপন্মকে 
ছত্রঃ হংনকে মন্ত্র অর্থাৎ শ্বান-প্রশ্বানকে পাছুক1 এবং পন্নাকার নাড়ীচত্রকে 
-পন্মমালা কল্পনা করিনা অমারা,. অহঙ্কার, অবাঁগ, অমদ, অমোঁহ, 
অস্ত; অদ্েষ, অক্ষোভ, অমাৎসধ্য এবং অলোভ এই ভাবময় দশ 
পুষ্প ও অহিংনা, ইন্ডিগনি গ্রহ, জ্ঞান, দয়! এবং ্ষম] এই পঞ্চপুষ্প 
দেবীকে প্রদ্ধান করিবে । তথ্পরে নাগরতুল্য সুধা ( ম্য ), পর্তবততুল্য 
-মব্ম্য ও মাহন, নানাবিধ হুভক্ষ্য মুদ্রা এবং স্বর্গ, মৃত্ত্য, পাতাল, গগন ও 
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ত পাস সপন সস সপিসপপিসপাসপিসি সলাত 


জলে যে থে স্থানে যেষে প্রমের বিদ্যমান, নে লমুদয়কে ৫নবেদ্য এবং 
কামকে ছাগ, ক্রোধকে মহ্ষিরূপে কল্পনা করিরা বিশ্লগণকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
বলি গ্রদান করিবে। অনন্তর জপ আরম্ভ করিবে। 
এই দ্বিবিধ অন্তর্যাগের মধ্যে মন পরিফাঁর রাখিয়া! এক চিত্তে যে 
“কোন এক প্রকাঁর করিলেই হয়। জপের প্রণালী যথা__ 
মানস-জপের মালা পঞ্চাশৎ বর্ণ। ইহার গাথিবার সুত্র শিব-শক্তি 
আর গ্রন্থি কুগুলিনী-শক্তি এবং মেরু নাদ-বিন্বু। বর্ণময়ী এই মালা 
জপ করিবার প্রণালী এই যে- প্রত্যেক বর্ণগুলিকে মন্ত্র ও বিন্দুযুক্ত 
করিয়া লইবে যথা-কং বীজমন্ত্র কং। অকারাদি হকারাস্ত বর্ণে 
অন্ুলোম- ও হৃকারাদি অকারস্ত. বর্ণে বিলোম--উভয়ের 
মিলনে একশত হয়। অ হইতে লমূদর স্বরবর্ণ এবং ক হইতে, 
সমুদয় 'ব্যঞ্রনবর্ণ একত্রে পঞ্চাশটী; একবার অ হইতে হ 
পর্যন্ত পাশ, আবার হ হইতে অ পর্যন্ত পঞ্চাশ_এই 'একশত। ক্ষ 
, বর্ণ মেরু অর্থাৎ মালা পরিবর্তনের বা জপারভ্তের কিন্বা জপ 
সমাপ্তির সীমা বা সাক্ষী । তাহাতে মন্ত্র যোগ করিবে না।* 
 শ্ররূপ শত জপ ও অষ্ট বর্গের আদি অং, কং, চং) টং, তং, পং, যত, 
শা, এই অষ্টবর্ণে আট জগ-_ এই লমুদয়ে একশত আটবার জপ হয়। 
সাধক ইচ্ছা করিলে এক হাজার আটবাঁরও জপ করিতে পারে । এই 
প্রকারে মানন পৃজা ও জপ করিয়া পরে জপ সমর্পণাস্তে প্রণাম করিবে__ 
সর্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বাত্মজ্যোতিঃস্ঘরাপিণি। . 
গৃহীণান্তর্জপং মাতরাছ্ে কালি নমোহস্ত তে ॥ 
তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কুত্র ঈশ্বর, সবাঁশিব এই পঞ্চ দেবতা দেবীর 
পর্য্যস্ক ; উক্ত পর্যযক্কে নানাপুষ্পবিনির্মিত দুপ্ধক্ষেননিভ শব্যা রচনা করিয়া 
তাহাতে দেবীকে বুখ-শয়ানা চিন্তাপূর্বক দেবীর পাদনেবন এবং চামর 


«সত 
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ব্যজন করিবে। তৎপরে নৃত্য, গীত এবং বাগ্ভদ্বাবা দেবীকে পরিতুষ্ট 
করিয়া পুজার নার্থকতাঁর নিমিত্ত হোম কবিবে।, 
অন্তর্থোম নগ্যনিদ্ধিপ্রদ-__ইহার অনুষ্ঠানে মন্ষ্য চিন্মর়তা প্রাঞ্চ হয় £ 
আধারপদ্মে চিদ্রগ্রিতে হোম করিবে । অন্তরাত্মা, পরমাআ, জ্ঞানাত্মা, 
এতদাত্ম্রিতয়াত্মক, চতুষ্ষোণ আনন্দরূপ মেখলা ও বিন্দুর্ূপ ত্রিবলয়যুক্তা, 
' নাদবিন্দুক্প যোনিযুক্ত চিৎকুণ্ডের চিন্তা করিবে। এতৎকুণ্ডের 
দক্ষিণে পিদ্ঘলা, বাঁমভাগে 'ইড়া এবং মধ্যে জুবুক্নী নাড়ীর 
ধ্যান করিঘা ধর্ম ও অধর্ম রূপ কল্পিত ঘ্ৃত দ্বারা যথাবিধষি হোম, 
করিবে। 
প্রথমে মূল-মন্তর, তৎপরে-_ 
নাভো চৈতন্যরপাগ্ৌ হবিঝা। মনন! ভ্রচা 
জ্ঞান প্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃততির্ছুহোম্যহদ্‌॥ 
এই মন্ত্র পরে চতুর্থান্ত দেবতাঁর নাম, অনন্তর স্বাহা! এই মন্ত্রে 
গ্রথমাহুতি দান করিবে! 
৮. এইরূপে প্রথমে মূলমন্ত্র, পরে-_ 


. ধর্দাধর্ম হবিদীপ্তং আত্মাগ্ৌ মনসা চা । 
 সুযুন্নবন্সন। নিত্যং ব্রঙ্গবৃত্তিজ্ভুহোম্যহম্‌ ॥” 
এই মন্ত্র, তপর টতুথ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপর স্বাহা, এই মন্ত্রে 
দিতীয়াহুতি প্রদান করিবে । 
তৎ্পরে প্রথমে ঘুলমন্ত্র পরে 
ৃঁ প্রকাশক শহস্তাভ্যাং অবলম্থ্যাত্মন! ভ্রচা । 
ধর্মাধর্দকলাস্সেহপূর্ণমগ্ৌ জুহৌম্যহম্‌ ॥ 
এই মন্ত্র, পরে চতুর্থান্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে 
তৃতীর়াহুতি দান করিবে। | 
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পপি 
পপির পি শিস পা, 





অনন্তর মূলমন্ত্র পর-_“অন্তনিরন্তর-নিরিদ্ধনমেধমাঁলে 
মায়াদ্ধকারপরিপছ্থিনি অঙ্থিদগ্নৌ, কম্মিংশ্চিদডুভমরীচি- 
বিকীশভূমে) বি্বং জুহোমি বন্ুধাদি শিবাবসাঁনম_» এই মন্ত পরে 
চতুত্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে তুর্থাহুতি প্রদান করিবে। 
তদনস্তর “ইদ্রস্ত পীত্রভরিভং মহুন্তাগ-পরাস্থৃতং 
পৃর্ণৃনুতিময়ে বন্ধ পূর্ণহৌমং জুহোম্যহং” এই মন্ত্রপরে চতুর্থ 
€দবতার নাম, তৎ্পরে স্বাহা, এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে । * 
এই প্রকারে অন্তর্থাগ অর্থাৎ মাঁনস-পৃজা, জপ ও হোম করিলে দেহী 
বক্ষময় হয়| কিন্ত যে পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্যন্ত বান 
পুজাও করিতে হইবে । যথা-- 
বাহ্য পুজা প্রকর্তৃব্য৷ গুরুবাক্যান্থুসারতঃ। 
বহিঃপুজ! বিধাতব্যা যাবজ-জ্ঞানং ন জায়তে ॥ 
রি -__বাঁমকেশবর তন্ত্র 
যতদিন প্রকৃত জ্ঞান না হয়, ততদিন গুরুর আজ্ঞান্ুরূপ বাহ পুজা 
করা কর্তব্য । যোগিগণ এবং মুনিগণ কেবল মানসপুজাই করিয়া থাকেন, 


ক মন্ত্রগুলি কিরূপ ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ! পাঠকের অবগতির জন্য হোমমন্ত্র কয়টার 


বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। ১ম মন্ত্র-আঁষার নাভিস্থিত চৈতন্তরাপ হুতাশন এখন জ্ঞান 
'ছার৷ প্রদীপ্ত হইয়াছে । মনোৌময় ক্রক্‌ দারা ধর্্ীধর্দরূাপ ঘৃতের সহিত ইন্দ্িয়বৃত্তি 
'সমুদয় আহুতি দ্রিলাম। ২য় মন্ত্র ধর্শীধর্শরাপ ঘৃত দ্বার। সমুদ্বীপ্ত আত্মরূাপ অগ্নিতে 
শুকপ। পথ দ্বার! মনোগয় ক্রুক্‌ সহকারে ইন্রিয়বৃত্তি সমূদায় আহতি: প্রদান করিলাম। 
এয় মন্ত্র-_আমি প্রকাশ ও আকাশরাপ হস্তদ্ধয় দ্বারা উন্মনীরূপ ত্রুক সহকারে ধর্মীধর্ঘম 
ও ন্নেহ-বিকাশরাপ ঘৃত আহুতি দান করিলাম | ৪র্থ মন্ত্রবাহা হইতে অদ্ভুত দিব্যজ্যোতিঃ 
প্রকাশ পাইতেছে, যিনি মায়ান্ধকার দূর করিয়া আমার অন্তরে নিরন্তর প্রজ্বলিত ও প্রদীপ্ত 
রৃহিয়াছেন, সেই অব্যক্ত সন্বিত্রাপ অগ্থিতে আমি বন্মতী হইতে শিব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ 
-ও সমুদয় মায়া প্রপঞ্চ আহুতি দ্রিলাম। পূর্ণাহুতি মন্ত্--আমার মনোময় পাত্র আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তাপত্রয়রূপ ঘ্বতে -পরিপুরিত করিয়! পূর্ণাহুতি: প্রদান 
পূর্বক হোম শেষ করিলাম । 


শি লাপানাপাশীনিিশা 


০ সী প্র পপ পপ সপ পপ এ এপশ্ী ০০ শী ০৯০০) 
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বাহ্‌ পূজা করেন না, কিন্তু গৃহী সাধক কেবল মাঁনন-পুক্া বার! নিদ্ধি লাভ 


করিতে পারে না। এই হেতু তাহাদিগের বাহু ও মানন, এই উভয়বিধ 
পুজী করা আবশ্যক | 

এইখানে নাধকের আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পৃজা 
কালে নিজ ক্োঁড়ে বাম হৃস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত রাখিরা কার্ধ্য 
করিবেন স্ত্রীদেবতার ধ্যানকালে ইহার বিপরীত নিরম আচরণীর ৷ 


' মাননিক জরপের নিরমটা কোন অভিজ্ঞ সাধকের নিকট একবার 


দেখিয়া. লইতে পাঁরিলে ভাল হয়। শাক্ত-বৈষ্বাদি পঞ্চ' উপানকগণ 
মানন পৃগ্গাকালে পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বার ইঞদেবতার অর্চনা 
করিবে। এই পর্যন্ত সাধারণের অধিকার। কেবল পূর্ণাভিযিক্ত 
শান্ত ইহার পরের লিখিত উপচার দ্বারা পু্বা করিতে. পারিবে । 
আর মানস-পুর্ভী ও জপের পর হোম করা একান্ত কর্তব্য 1 
জপ ব্যতীত পৃভা যেমন বিফলা, তেমনি হোম না করিলেও সেই; 


পুজা কোন কল প্রদান করে না। যথা 


- নাঁজপ্তঃ সিধ্যতি মন্ত্রো নছিতশ্চ ফলপ্রদঃ | 
বিভূতিঞ্চাগ্নিকার্য্যেণ সর্ববসিদ্ধিঞ্চ বিন্বতি ॥ 
হোম না করিলে মন্ত্র কোন ফল প্রদান করে না। হোম করিলে; 
সর্ববিধ সম্পত্তি লভি ও নর্ধকার্ধ্য নিদ্ধি হর। সাধকগণ যথারীতি, 
অন্তর্থাগের অনুষ্ঠান করিলে বর্ধনিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন অতএব 
অন্তর্যাগা্িকা পুজা করা সকলেরই কর্তব্য এবং অন্তর্যাগ পর্ব 


পৃজোতমোতনা। বা : 


“অন্তর্বাগানিকাপুজা সর্ববপুজোতমোত্তমা 1” 


মালা নির্ণয় ও জপের কৌশল 


জপ করিতে রুদ্রাঞ্ষাদি মাল কিম্বা করমালা ব্যবহৃত হয়। পু" 
দেবতার জপের জন্য কর-মালাঁতে তজ্জনী, অনাম! ও কনিষ্ঠার তিন তিন? 
পর্বব এবং মধ্যমীনুলির এক পর্ব গ্রহণ করিবে ও মধ্যমার অপর ছুই 
পর্র্ষ মেরুরূপে কল্পনা করিবে। অনামিকার মধ্যপর্ হইতে জপ 
' আরম্ভ করিরা কনিষ্টাদি ক্রমে তর্জনীর মূলপর্ব পর্যন্ত যে দশ পর্ব 
আছে, ইহাতে জপ করিবে। যখন অষ্টোত্তর শতাদি জপ করিবে, 
তখন পূর্বোক্ত নিয়মে শতার্দি সংখ্যক জপ পূর্ণ হইলে, অনামিকার 
মূল পর্ধ্ব হইতে আরম্ভ করিয়! কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জনীর মধ্য পর্ব 
পর্য্যস্ত অষ্ট পর্ধে অষ্টবার জপ করিবে । 

শক্তিমন্ত্র জপের কর-মালাতে অনামিকার তিন পর্ব, কনিষ্ঠার তিন' 
- পর্ব, মধ্যমার তিন পর্ব এবং তর্জনীর মূল পর্ব গ্রহণ করিবে। শক্তি-- 
মন্ত্র জপের নিয়ম এই যে, অনামিকাঁর মধ্যপর্্ব হইতে জপ আবম্ত 
করিয়া কনিষ্ঠাদি-'ক্রমে মধ্যমার তিন পর্ব এবং তঞ্জনীর মূলপর্ব, 
এই দ্রশগর্ধে জপ করিবে । আষ্টোত্তরশতাদি সংখ্যক শক্তিমন্ত্র 
জপ করিতে হইলে পূর্বোক্ত নিয়মে শতাদি সংখ্যক জপ করতঃ 
অনামিকার মূলপর্কর হইতে আরন্ত করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার 
সূলপর্বর পর্য্যন্ত আটবার জপ করিবে । তঙ্জনীরউপরিস্থ পর্ববদয়কে মেরু" 
বলিয়া জানিবে। যথা 

হি তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ। 
| রা রর বচন। 
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যে ব্যক্তি তঙ্জনীর অগ্র এবং মধ্যপর্ধে শক্তিমন্্ জপ করে, নেই 
ব্যক্তি পাপকারী হয়? ইহাকেই সমস্ত তন্ত্রশান্ত্র শক্তিমালা বলিয়া : 
অভিহিত করিরাছেন। শ্রীবিদ্যা্দির বিশেষ বিশে জপে বিশেষ বিশেষ 
অস্গুলিপর্ব গ্রহণ করিয়া কর-মালার ব্যবস্থা আছে। বাহুল্য বিবেচনায় - 
তাহা বিবৃত হইল না। রা 

কর-মালা জপের নিন্ম এই যে, জপকালে করান্ুলী সকল. ঈষৎ 

বক্র ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিরা বাখিবে এবং হস্তদ্বর আচ্ছাদিত করিয়া 
বক্ষংস্থলে স্থাপন করিবে । ভ্রপকালে অন্ুলীনকল বিয়োদ্রিত করিবে 
না অঙ্থুলী বিরোজিত করিলে ছিত্রপথে জপ নিঃস্ত হর অর্থাৎ জপ 
নিল হর। অুলীর অগ্রভাগে, পর্ববনদ্ধিতে এবং মেক লজ্ঘনপূর্ব্বক 
যে জপ করা! হত, তাহা নিক্ষল জানিবে। করতল কিঞ্চিৎ আকুঞ্িত ও 
অন্ুলী সকল তির্ধ্যক করিয়া তাদৃশ দক্ষিণ হস্ত হৃদয়োপরি সংস্থাপন 
পূর্বক বস্ত্র বারা আচ্ছাদন করতঃ ভরপ করিতে হয়। 

সংখ্যা রাখিয়া জপ করা কর্তব্য । শান্ুবিথিবিহিত সংখ্যা না রাখিরা 
যদৃচ্ছ। জপ করিলে তাহ! নিক্ষল হর | দক্ষিণ হস্তে জপ করিতে হয় এবং 
বাম হস্তে জপের নংখ্যা রাখিতে হয়। প্রাত্যহিক জপ কর-মালাতেই 
প্রশস্ত। 


নিত্যং জপং করে কুর়্যাৎ ন তু কাম্যমবোধনাৎ। 
কাম্যমপি করে কুধ্যাৎ মালাভাবেহপি সুন্বরি ॥ 


_নিত্য. জপ করমালাতে লম্পন্ন করাই কর্তব্য । কিন্ত কাম্যজপ 
করমালায় ন| করিয়া অন্ত মালায় ভপ প্রশত্ত। তবে যদ্দি কাম্যভপে 
মালার অভাব হয়, অগত্যা করেও নির্বাহ হইতে পারে 1 মালা সম্বন্ধে 
শাস্ত্রের বিযান এই যে | 
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সাধারণত:..কাম্য জপে রুদ্রাক্ষ, স্টিক, রক্তচন্দন, তুলনী, প্রবাল, 
শ্রহঃ পদ্মবীজ, মৌক্তিক ও কুশগ্রন্থির ছার! নিশ্মিত মালা ব্যবহৃত হয়। 
শীন্তিকশ্ম প্রভৃতি কার্যে ও দেবতাঁভেদে মালার বিশেষ নিয়ম আছে, 
তবে সাধারণ জপে উদপ্লিথিত নানাবিধ মালার মধ্যে যেটা জপ করিতে 
সাধকের রুচি হয় এবং যেটা সুলভ, সেই মালাই জপ করিবে । করমাঁলায় 
জপ অপেক্ষা শখমালায় শতগুণ অধিক, প্রবালমালাঁয় সহল্স গুণ অধিক, 
স্টিকমাঁলায় দশ সহজ গুণ অধিক, মৌক্তিক মালায় লক্ষ গুণ অধিক, 
পল্মবীজ মালায় দশ লক্ষ গুণ অধিক, স্থ্বর্ণমালায় কোটি গুণ অধিক, 
কুশগ্রন্থি ও কুদ্রাক্ষ মালায় অনস্ত গুণ অধিক এবং শ্বিতপন্ন বীজ নিম্মিত 
মালায় অমিত ফল লাভ হয়। 

পরস্পর সমান, অনতিস্কুল, অনতিষ্কশ, কীটাচ্গবেধরহিত এবং 
 'অজীর্ণ অর্থাৎ নৃতন মালা সকল বিধিপূর্বক জল ছারা প্রক্ষালিত 
করিয়!. পঞ্চগব্য দ্বারা অভিষিঞ্চন করিবে । তদনন্তর ব্রাহ্মণকন্ত। ছারা 
বিনিশ্সিত কার্পাসস্থত্র অথবা পট্স্থত্র পুনঃ ভ্রিগুণিত করিয়! 
মালানকল গ্রন্থন করিবে । মুল মন্ত্র ও স্বাহী উচ্চারণ করিয়া এক একটা 
মালা গ্রহণ করতঃ তাহাতে স্যত্র যোজনা করিবে। মালা এরূপভাঁবে 
গীথিতে হইবে যেন পরস্পরের মুখের সহিত পরম্পরের মুখ এবং পুচ্ছের 
সহিত পুচ্ছ সংযোজিত থাকে ।* সজাতীয় একটী মালা দ্বারা মেরু 
অর্থাৎ মধ্য বা সাক্ষী বন্ধন করিবে। আষ্টোত্তর শত অর্থাৎ একশত 
'আটটী মণি দারা মালা গ্রন্থন করা প্রশস্ত। অনন্তর এক একটা মালা 
গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে ও এই মন্ত্র রণ করতঃ তাহীতে গ্রন্থি প্রদান করিবে। 
স্বয়ং গ্রন্থন করিলে ইই্টমন্ত্র, কিন্তু অন্য ব্যক্তি গ্রন্থন করিলে প্রণব ম্মরণ 


* রুদ্রাক্ষের উপরিভাগ মুখ ও নি্নভাগ পুচ্ছ, অন্যান্য মালার ঘে ভাগ স্থুলঃ সেই 
ন্ভাঁগ মুখ এবং যে ভাগ সুক্ষ তাহা পুজ্ছ। 
০ 
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স্পাপাপলালালাপাপান্পপ পাপা পা্পীালালিপা্পান্া্াপালান্পাশাশাসপিশাপপাশা্শা্াপপাশাকাচ পাপা পাপাপাপাশা্াাপান্পাসাপাাপাপাপীপ্পী্পাশশশালাপালাপাশবানাশাকা শপর্পীন পাপা পাপা পি 


করিবে। সার্ধৰর আবর্তন করিরা! ব্র্গ্রন্থি অথবা নাগপাশ গ্রন্থি প্রদান 
করিবে। এর্পভাবে মণিগুলি বিহ্যান করিবে যাহাতে মাল। সর্পাক্কতি 
অথবা গোপুচ্ছ নদৃশী হর । শ্রস্থিহীন মাল। দ্বারা ক্দ[চ জপ করিবে না॥ 
কিন্ত মেরুতে গ্রন্থি প্রদান করিতে নাই। এই প্রকারে মাল! দিত 
করিয়। তদনন্তর তাহার শোধন করিবে । যথা 


অপ্রতিষ্ঠিতমালীভির্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ। 
স্ধধং তন্নিক্ষলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি দেবতা! ॥ 


যে ব্যক্তি অগ্রতিষ্ঠিত মালা দ্বারা জপ করে, তাহার প্রতি দেবতা 
ক্রুদ্ধ হয়েন এবং তত্কৃত জপ নিক্ষল হুর, স্থতরাং যে মালা দারা জপ: 
করা হয়, তাহার সংস্কারকার্ধ্য নম্পন্ন করিকা লইতে হয় । 
শুভ তিথি, শুভ বার, শুভ নক্ষত্র ও লগ্নে গুরুদেবকে প্রণাম করিরা। 
গুরু দ্বারা অথব। স্বরং মালা সংস্কার করিবে। বাধক নিত্য-ক্রিয়া 
সমাপনান্তে নামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া হো এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য মধ্যে মালা 
নিক্ষেপ করিয়া, ভৎপরে শীতল জল দ্বারা সান করাইয়া 
ূ সগ্যোজাতং প্রপগ্যামি নগ্যোলাতায় বৈ ননঃ | 
ভবেহনাদি ভজন্ব মাং ভবোভবায় বৈ নমঃ 1 | 
. এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য দারা মার্জন করিবে। তদনন্তর ও৬ নমো 
জ্যষ্ঠার়। নমে। কুদ্রীয়, লমঃ কালার, নমঃ কালদবিকরণায়, 
নমে। বলপ্রমথনার, নমঃ অর্ববভূভদমনার, নমো ম্মরার এই মন্ত্র 
পাঠ,করিয়] চন্দন, অগ্ুরু ও কর্পুর দ্বারা উক্ত মালা লেপন করিবে! অনন্তর- 
সধৃপ-বহ্ছিনন্তাপে “ওত অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যে ঘোঁরাঘোর- 
তরতমেভ্যম্চ, সর্ব্বভঃ সর্ব্বসর্বের্ভেযো নমন্তেইঘ্ব ঝুঃদ্রকূপেভ্৮- 
এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক ঘালা ধৃপিত করিবে। ' তৎপরে “ও৬ ভগপুরুবা ক্র, 
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পাপা শলপাপাশীাপা্িপানাবাপানাপাশপীপীত 


রাবারের যেরার্যাা 
বিজ্বহে, মহাদেবায় ধীষহি, ভন্বো কুত্রঃ প্রচৌদয়াৎ” এই 
তৎ্পুরুষ-মন্ত্রে জল নেচন করিয়া মালা গ্রহণ করিবে । 

অনস্তর নয়টা অশ্বথ পত্র দ্বারা পদ্ম রচন1 করিয়া তন্মধ্যে মাতৃকা ও 
মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ববক মালা স্থাপন কবিবে। তৎ্পরে মালাতে দ্রেবীর 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিরা পরিবারগণের সহিত ইঞ্টদেবতার পুজা এবং 
মাতৃকাবর্ণ বারা অন্গলোম বিলোমে মালা অভিমন্ত্রিত করিবে । তদনন্তর 
হেঁসৌঃ এই মন্ত্রে মেক অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাকে দেবতান্বরূপ চিন্তা 
করিবে । তৎপর অগ্নির সংস্কার করিয়া অষ্টোত্তর শত হোম করিবে 
এবং হুতশেষ দ্বারা দেবতার উদ্দেশে গ্রত্যাহুতি প্রদান করিবে। 
হোমবার্যে অশক্ত হইলে দিগুণ জপ করিবে। অনন্তর ও” 
অক্ষমালাধিপভে স্তুলিদ্ধিং দেহি দেহি মে বর্ববার্থসাধিনি 
সাঁধয্স জাধয় দর্ব্ধসিিং পরিকল্পুয় পরিকলয় মে স্বাহা এই 
প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে ৷ এই প্রকারে সুসংস্কৃত মালা ঘাঁরা জপ করিলে 
সাধকের সর্ধাভীষ্টনিদ্ধি হয়। তদনন্তর গুরুর পুজা কৰিরা তাহার হন 
হইতে মালা গ্রহণ করিবে । 

জপ করার পূর্বে মালাতে জলাত্যক্ষণ করিয়া “&্ঁ» ভ্রীণ অক্ষ- 
মাজিকণয়ৈ লমঃ* এই মন্ত্রে শালার পুজা করিবে। তৎপর দক্ষিণ 
হস্তে মালা গ্রহণপূর্ব্বক হবদয়মমীপে আনয়ন করিয়া মধ্যমানুলীর 
মধ্যভাগে সমাহিত চিত্তে স্থাপন .করিবে। মালার উপরিভাগে অনুষ্ঠাদুলী 
স্থাপন করিবে এবং মধ্যমীর অগ্রভাগ দারা জপান্তর ক্রমে তাহা চালিত 
করিবে। যদ্দি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মালা চালন করা হর তাহা হইলে জপ 
নিক্ষল হয়। বাম কর দ্বারা অথবা তঙ্জনী দ্বারা কিন্বা অণ্ুচি অবস্থার 
মালা স্পর্শ করিবে না। ভক্তি, মুক্তি ও পুষ্টি কামনায় মধ্যমাদ্ুলীতে 
জপ করিবে। এক একবার জপ করিয়া! একটী মালা চাঁলন করিবে 


১১৬ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকল্পে 





এবং ভপের নংখ্যা রাখিবে। বংখ্যণ রাখিবাঁর জন্য বে যে ভ্রব্য ব্যবহ্ৃত 
হই থাকে, তাহ] নিগ্পে লিখিত হইল। বা 


লাক্ষা কুশীদঃ সিন্দুরং গোমর়ঞ্চ করীবকমূ। 
এভিনিন্মায় বটিকাং জপসংখ্যাত্ত কারয়েৎ ॥ 


__লাক্ষা, কুশীদ, বিন্দুর, গোময় ও শুক গোমর় এই কয়েক দ্রব্যের 
যে কোন এক ভ্রব্যের দ্বারা গুটিকণ গ্রস্তত করিয়া তদ্বারা জপনংখ্যা 
রক্ষা করিবে । 

:. বন্্র বারা হস্তদ্বর আচ্ছাদিত কবিরা দন্দিণ হস্তে অর্ধদা জপ 
করিবে। গুরুদেবকেও মালা প্রদর্শন করিবে না। মালার যে অংশের 
মণি স্ুল, সেই অংশের প্রথম মণিতে জপ আরম্ত করিয়া সুস্মাংশের 
শেব মণিতে জপ সগাঞ্ধ করিবে । এই প্রকারে সুক্াবধি সুলান্ত ভ্রপ 
দংহার নামে অভিহিত হর । দ্বয়ং বাগহস্তে জপমাঁলা স্পর্শ করিবে না! 
জপাবসানে পবিভ্র স্থানে মালা স্থাপন করিবে । হুত্র জীর্ণ হইলে 
পুনর্ববার নৃতন স্তরে গ্রন্থন করিয়া শতবার জপ করিবে। অদীক্ষিত 
ব্রান্দণও যদি'মালা স্পর্শ করে, তাহা হইলেও মালার পুনঃ শোধন 
করিবে। কর, ক কিন্বা যস্তকে জপমাঁলা ধারণ করিবে না। বদি 
উরু, চরণ কিম্বা অধঞে সংলগ্ন হয় অথবা বাম হস্ত দ্বার। কিঘ্বা অগ্তঞ্- 
ভাবে পবিচালিতা হয়, তাহা হইলে পুনর্ধবার সংস্কার করিবে । 
অকাবাঁদি হু পধ্যন্ত মাতৃকাবর্ণ নকলকে বর্ণমালা বলা যার । ক্ষ 
ইহার মেরু । শিব-শক্যান্মিকা কুগুলীস্থৃত্রে ইহা গ্রথিতা। ব্রঙ্গনাঁড়ী- 
মধ্যবন্তিনী, মৃণীলন্ত্রের নার হুক্ক্র ও শুত্রবর্ণ চিত্রাণী নাঁড়ী এই মালার 
্স্থিষ্বরপা | ইহার আরোহণ অবরোহণ শত সংখ্যা এবং অষ্টবর্গে ' 
অষ্টসংখ্যা হয় বলিরা ইহা অষ্টোত্তর-শতমন্ী। এই মাঁলাতে একবার 
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পপি শিন্প্ পা পাপা পাপা পপি ভিসি 
সপাপসপািপসটি 


মন্ত্র দ্বারা বর্ণ অন্তরিত করিয়া! অর্থাৎ মন্ত্রের পরে সাহ্ুস্বার এক একটি 
বর্শোচ্চারণ পূর্বক বর্ণ দারা মন্ত্র অগ্ুরিত করিয়া অর্থাৎ সাহুম্বার এক 
একটি বর্ণের পরে মন্ত্োচ্চারণ পূর্বক অন্থলোম বিলোষে জপ করিবে। 
মেরুদূপ. চরম বর্ণ (ক্ষ) কর্দাচ লঙ্ঘন করিবে না। বিন্দু বণ 
উচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে। জপ অষ্টোত্তর শতবার 
. করিবে। গঞ্চীশঘর্ণময়ী মালায় বাঁরছয়ে শতবার এবং অষ্টবর্গে অষ্টবার 
জপ করিলেই অষ্টোত্তর শতবার হইবে । অ, ক, চঃ ট, ত, প, য, শঃ এই 
অষ্ট বর্ণকেই অষ্ট বর্গ কহে। 

করমাঁলা, জপমালা বা বর্ণমালার যে কোন একটাতে বিধানান্যায়ী 
জ্রপ করিলেই সাধকের সর্ব্বাভীষ্ সিদ্ধ হয়। 








পান 





জপ 


স্থান নির্ণয় ও জপের নিয়ম 


বর্তমান যুগে মর্ভ্যধামের সুসভ্য জীবগণও স্থানমাহাত্্য স্বীকার 
করিয়া! থাকে । স্থানভেদে কৃতকর্মের ফলাফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
তাই তন্ত্রশাক্্কার বিশেষ বিশেষ কা বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট 
করিয়! দিয়াছেন। বারাণসীতে জপ করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়, 
তাহার দিগুণ পুরুবোভমে, তাহার দিগ্রণ দ্বারাঁবতীতে ; বিদ্ধ্য, গ্রয়াগ 
ও পুরে একশত গ্রণ ; ইহাদের অপেক্ষা করতোরা নদীর জলে চারিগুণ, 
নন্দীকুণ্ডে তাহারও চতুগুণ, তাহার চারি গুণ জল্লিশের নিকটে ও 
তাহার দ্বিগুণ নিদ্ধেশ্বরী যোনিতে । দিদ্দেশ্বরী-যোনির চতুগুণ ব্রহ্মপুত্র 
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স্লি 


নদে, কামরপের জলে-স্থলে ত্রক্মপুত্রনদের সমান, কাম্কূপের 
একশত গুণ নীলাচল পর্বতের মন্তকে এবং তাহার দ্বিগুণ লিঙ্গশেষঠ 
হেরুকে। | 
ততোইপি দ্বিগ্রণং প্রোক্তিং শৈল-পুজ্রাদি-যোনিষু। 

ততঃ শতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যাযোনি-মণ্ডলে ॥ 
কামাখ্যায়াং মহাযোনৌ পুজাং যঃ কৃতবান্‌ সকৃৎ 

সূ চেহ ল্ভতে কামান্‌ পরত্রে শিবরূপ-ধুক্‌॥ 





--কুলারৰ 
_-হেরুকের দ্বিগুণ টশল-পুক্রা দিতে, তাহার এক শতগুণ কামাখ্যা- 
যোনিমগ্ডলে। যে ব্যক্তি কাশাখ্যা-যোনিমগ্ডুলে একবাঁর মাত্র জপ 
পুজাদি করে, দে ইহলোকে হি লাভ করিয়া পরঙজন্মে শিবত্ব 
প্রাপ্ত হয়। 
অতএব কামাখ্যাগীঠাপেক্ষা মন্ত্রসিদ্ধি লভি করিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান 
আর নাই। অন্মন্দেশীর অনেক তন্ত্োক্ত সাধক কামাখ্যা-পীঠে নিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। কাহারও তথার সাধনার সুবিধা না হইলে যে কোন 
মহাপীঠ, উপগীঠ অথবা সি্ধপীঠে সাধনার অঙ্ষ্ান করিবে। গীঠস্থান সমূহে 
কত কত সিদ্ধ-মহাঁত্মার তপঃপ্রভাব পু্ভীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং 
সে স্থানে সাধনারভ্ত মাত্রেই মন সংযত এবং শক্তিকেন্দ্র লাগ্রত হইয়া 
উঠে। সাধক স্বপ্পকালেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । কাহারও পক্ষে 
পীঠস্থানে সাধন অসম্ভব হইলে তত্ত্রশান্্ তাহারও ব্যবস্থা করিয়া 
বাখিয়াছেন। যথা 
 গোশালায়াং গুরোর্গেহে দেবাগারে চ কনিনে । 
পুণ্যক্ষেত্রে ভথেছ্চানে নদীভীরে চ মন্ত্রবিৎ ॥ 
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৫৯৯৫৯ 





ধাত্রী-বিভ্ব-সমীপে চ পর্বস্তাগ্রে গুহান্ু চ। . 
গঙ্গায়ীস্ত তটে বাঁপি কোটীকোটীগুণং ভবেৎ ॥. 
_-তন্ত্রনার 
_ গৌঁশালা। গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, 
আমলকী ও বিশ্ববৃক্ষের সমীপ, পর্ধবতাগ্র, পর্বত-শ্ুহা এবং গন্গাতট এই 
সকল স্থানে জপ করিলে কোটাগুণ ফল লাভ হয়। এতভিন্ শ্মশান, 
ভগ; চত্বর ও ত্রি-ম্তক রাস্তা গ্রভৃতিতেও জপ করিবার বিবি 
তন্রশান্তে দৃষ্ট হয়। এতৎ্যতীত সাঁধকগণ শান্ত্রোস্ত' প্রণীলীতে পঞ্চমুত্তী 
আনন স্থাপন করিয়া তদুপরি বসিয়া এবং পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠী করিয়া 
তন্মধ্যে বলিয়া মন্ত্র সাধন করেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ তান্ত্রিক 
সাঁধক এই দ্বিবিধ উপায়ে মন্ত্র জপ করিয়া নিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । 
বিধানানুযায়ী ঢুইটী চগ্ডালের মুণ্, একটী শুগালের মুণ্ড, একটা 
বানরের মুণ্ড এবং একটা সর্পের মুণ্ড, এই গঞচমুণ্ডের আননে বসিরা৷ জপ 
করিলে মন্ত্রনিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হয়। কেহ কেহ আবার 
একটা মাত্র মুণ্ডের আসনই ব্যবস্থা করিয়] থাকেন। 
পঞ্চবটা নির্বাণ করিতে হইলে দীর্ঘ গ্রন্থে চারি হাত স্থান (ষোল 
বর্গ-হুস্ত পরিমিত স্থান ) নির্দিষ্ট করিয়া এক কোণে বিষ, দ্বিতীয় কোণে 
শেফালিকা, তৃতীয় কোণে নিশ্ব, চতুর্থ কোণে অশ্ব বা বট এবং মধ্য 
ভাগে আমলকী বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়।* প্র স্থানের চারিদিকে রক্ত- 
জবা ফুলের দ্বারা বেড়া দিয়া তাহার পার্থ মাধবীলতা কিদ্বা কৃষ্ণা 





,. সঃ মতান্তরে ৃ 
. অশ্বথো বিশ্ববৃক্ষশ্চ বটো ধাত্রী অশোককঃ। ও 
বটাপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥ 
| ..... _দ্ষন্ন পুরাণ 
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অপরাজিতা বেত, করিয়া দিতে হয়। ম্ধ্যস্থল ০ 0 
রজঃ দারা ্তদধীুত করিয়া লইতে হয় 
পঞ্চবটী বাঁ পঞ্চমুণ্ডীর আসন মন্্রসিদ্ ব্যক্তির দ্বারা সংস্কৃত করির। 
লইতে পারিলে আরও সুবিধা হয়। যাহা হউক, সাধকগণ আপন আপন 
সুবিধান্ট্যায়ী উল্লিখিত যে কোন স্থান নিদিষ্ট করিয়া লইয়া “কৃর্মচক্রেগ 
উপবেশনপূর্বক পিদ্ধির জন্য মন্ত্র জপ করিবে। মহাধোগীশ্বর মহাঁদেক 
শগথপূর্ধবক বলিরাছেন, এই ঘোর কলিকাঁলে কেবল মাত্র জপ .দ্বারছি 
ভীব দিদ্ধকাম হইবে, লন্দেহ নাই | যথা_- 
জপাৎ দিদ্ধিজপাৎ সিদ্ধিক্ঞপাঁৎ দিদ্ধিন্ সংশয়ঃ | 
--শিববাক্যম্‌ 
জপ শবের অর্থ মন্ত্াক্ষরের আবৃত্তি। জপ. ধাতু হইতে জপ শব্দ 
নিষ্পন হইয়াছে । জপ. ধাতুর অর্থ মানন উচ্চারণ, স্থতরাং ইউদেবতাঁর 
বীন্র বা মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করার নাম জপ । 
মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মন্ধুং স্মরেৎ। 
উভযং নিক্ষলং যাঁতি ভিন্নভান্তোদকং যথা ॥ 
মনে মনে স্তবপাঠ বা বাক্য দ্বারা অর্থাৎ অপরে শুনিতে পা 
এমনভাবে মন্ত্র্প করিলে, নেই স্তব ও মন্ত্রক্প ভগ্রভাগস্থিত জলের ন্যায় 
নি্ষল হর। অতএব বিধিপূর্ধ্বক মন্ত্র জপ করিবে। ভপও যোগ- 
বিশেষ। নেই জন্য শান্দ্রাদিতে জপ “জপষজ্ঞ” বা “মন্ত্রযোগ” 
বলিরা উল্লিখিত হইরাছে। জপ ত্রিবিধ। যথা__মানন, টা 
এবং বাচিক। 
উচ্চরেদর্থমুদ্দিষ্ মানসঃ'স জপঃ স্মৃতঃ | 
জিহ্বৌষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দ্রেবতাঁগত-মানসঃ ॥ 
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শী! 


কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্তাছুপাংশুঃ স জপঃ স্মুতঃ। 
নিজকর্ণাগেচিরোইয়ং স জপো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ 
উপাংশুনিজকর্ণস্ত গোচরঃ পরিকীন্ত্িতঃ । 
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা স জপো বাচিকঃ স্মুতঃ ॥ 
ৃ _বিশুদ্বেখবর তন্ত্র 
-মন্্ার্থ স্মরণ পুর্ব্বক মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করার নাম মীনদিক- 
জপ । দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ট কিঞ্চিৎ চালন। 
পূর্বক নিজে মাত্র শ্রবণ করিতে পারে, এরপভাঁবে মন্ত্র উচ্চারণের নাম, 
উপাংশু জপ । নিত কর্ণের অশ্রীব্যভাবে যে মন্ত্র জপ, তাহা মানস-- 
নিজ কর্ণের গোচরে যে জপ, তাহা উপাংপ্ত এবং বাক্য দ্বারা মন্ত্র 
উচ্চারণকে বাঁচিক জপ বলে। 
উচ্চৈর্জপাদধিশিষ্টঃ স্তাহুপাংশুর্দঘশভিগুণৈঃ | 
জিহবাজপঃ শতগুণঃ সহজ! মাঁনসঃ স্মৃতঃ ॥ 
-_-বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশ-জপে দশগুণ এবং উপাংশুজপ হইতে" 
মানস-জপে সহম্র গুণ অধিক ফল হয়। 
সাধক স্থিরচিত্ত ও স্থিরেক্িয় হইয়া ইঞ্টদেবতার চিন্তা করতঃ ওটদবয় 
সম্পুটিত করিয়া মন ছারা মন্ত্রবর্ণ চিন্তা করিবে । জপনমরে. জিহ্বা কিন্বা: 
ওষদ্বয়ের চালনা করিবে না, গ্রীবা ও মস্তক স্থিরভাবে রাখিবে এবং দন্ত 
সকল যাছাতে প্রকাশিত না হয়, তাহা করিবে । সাধক মন্ত্রের স্বর ও. 
ব্যঞ্জনবর্ণের অগ্ভূতিপূর্ধ্বক জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । 
অগ্রে ধ্যান ও পরে মন্ত্র জপ করিবে । ধ্যানমন্ত্র সমাযুক্ত সাধক অচিরে 
. সিদ্ধিলাভ করে। যে দেবতা যে মন্ত্রের গ্রতিপাগ্, দেই দেবতার ধ্যান-. 


পু্বক জপ করিবে ৷ জপের নিয়ম__ 
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মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্‌ মন্ত্ার্থগত-মানসঃ | 
নদ্রুতং ন বিলম্ঞ্চ জপেম্মৌক্তিকহারিবৎ ॥ 

-__জপকালে বিষয় হইতে মনকে আন্বত অর্থাৎ তুলিয়া লইয়া মন্ত্রে 
অর্থ ভাবনা পূর্বক অতি দ্রুত নহে, অতি বিলম্বে নহে অর্থাৎ সমান 
তালে মুক্তাহারের যেমন পর পর গাঁথনী, সেইরূপ ভাঁবে জপ 
করিবে । 0 

অতি ধীরে জপ করিলে ব্যাধি জন্মে এবং অতি ত্রুত ভাবে জপ 
-করিলে ধন ক্ষর হয়, অতএব মৌক্তিক হারের ন্যায় অঙ্গরে অক্ষরে যৌগ 
করিয়া জপ করিবে। যে ব্যক্তি যে দেবতার উপাসক, নে তনিষ্, 
তদগত প্রাণ, তচ্চিন্ত এবং তৎ্পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মানুসন্ধান পূর্বক মন্ত্র জপ 
করিবে। 

জাঁপক সাঁধনারন্তের পূর্বে ছিন্নাদিদোষ শান্তি করিয়। মন্ত্র জপ করিবে। 
-মন্ত্র য্থাবিধি জপ করিরাও ফললাঁভে বিলম্ব হইলে, কোঁন মন্ত্রসিদ্ধ অভি 
ব্যক্তি দ্বারা আচাধ্য শহ্বরোক্ত ভ্রামণাদি সপ্ত উপায় অবলম্বন পূর্বক 
মন্ত্রের শুদ্ধি সম্পাদন করাইয়া লইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জপের 
'পূর্বে সেতু না থাকিলে সেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে 
এ মন্ত্র বিশীর্ঘ হইয়া যার়। অতএব সেতু ভিন্ন জপ নিক্ষল হ্য়। এ কারণ 
ভ্রাপকগণ মন্ত্রের পূর্বে ও পরে "” এই সেতুমন্ত্র গুটিত , করি! 
জপ করিবে। যাহাঁদিগের গু উচ্চারণে অধিকার নাই তাহারা "এ এই 
মন্ত্রীকে নেতৃরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে ।* 





_ *সন্তরের ছিনীদি দৌব শান্তির উপায়, দেতু নির্ণয় ও সন্ত শুদ্ধির সপ্ত উপায় মতপ্রণীত 
“যোগী গুরু” পুস্তকের মন্্রকলে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। কাজেই এখানে আর পুনরুলেখ 
-কত্িলা না।  প্ররোজন হইলে উক্ত পুন্তকে দেখিয়া! লইবে 
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স্পা 
্ পালাল পর পাপ পালাল া৮পপপাপপপাপপপপলাপপাপপপলাপাপাপপাজ 


যথানিয়মে হ্তাস ও প্রাণায়ামাদি করিয়া জপ আরভ্ত করিবে। ভর 
সমাপ্ত করিরাও প্রাণায়াম করিতে হইবে। মল-মৃত্রের বেগ ধারণ করিয়া 
জপ বা! পুজাঁদি কিছুই করিতে নাই। মলিন বন্ত্র পরিধান, মলিন বেশ বা 
মলিন বেশ ধারণ করিয়া ও মুখ দৌর্গন্ধঘুক্ত রাখিয়া! অর্থাৎ মুখ 
প্রক্ষালনাি না করিয়! জপ করিতে নাই । 
'আলস্তং জন্তণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ীবনং ভয়ম্‌। 
নীচাঁজস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্য়েৎ ॥ 
--জপকালে আলশ্য, জস্তণ (হাই তোল ), নিদ্রা বা আড়ামোড়। 
পাড়া, ক্ষুৎপিপাঁনাবোধ, ভয়, ক্রোধ ও নাভির নিয়স্থ যে কোন অঙ্গ স্পর্শ 
করিতে নাই । 
এরূপ ঘটিলে পুনর্বার আচমন, অব্বন্থাসাদি, প্রাণায়াম ও সূর্য্য, অগ্নি 
এবং ব্রাঙ্মণ দর্শন করিয়া পূর্ববাবশিষ্ট জপ করিবে । যথা-- 


অথাচম্য চ প্রান্তৌ প্রাণায়ামং যড়আ্কম্‌। 
কৃত্বা সম্যক জপেচ্ছেষং যদ্ধা হূর্য্যাদিদর্শনম্‌ ॥ 
মৌনী ও শুচি হইয়া মনঃসং্যমন ও মন্ত্ার্থ চিন্তনপূর্ববক অব্যগ্রচিত্তে 
জপ করিতে হয়। উফ্ীষ কিংবা বর্শ পরিধান করিয়া অথবা 
নগ্ন, মুক্তকেশ, সঙ্গিগণীবৃত হইয়া, অপবিত্র করে, অপবিত্র ভাবে, 
কথা বলিতে বলিতে কদাঁপি জপ করিবে না । নিরাঁসনে অথা গমন কালে, 
শয়ন কালে, ভোজন কালে চিস্তাব্যাকুলিতচিত্তে এবং ভুদ্ধ, ভ্রান্ত কিছা 
ক্ষুধান্বিত হইয়৷ জপ করিবে না । হস্তদ্র আচ্ছাদন না করিয়া অথবা 
প্রাবৃত মৃস্তকে জপ করা কর্তব্য নহে। পথ ও অম্ষল স্থান, অন্ধকাঁরবৃত 
“গৃহ, এই সকল স্থানে জপ করিতে নাই। চর্দপাদকার পদদ্বর আবৃত 
করিয়া কিম্বা শয্যায় বসিয়া জপ করিলে কল হয় না । পদঘ্য় প্রদারিত 
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করিয়া বা উৎকটাননে অথবা বজ্ঞকা্ঠ, পাঁষাণ ও মৃত্তিকাতে বগিয়া জপ 
করিতে নাই। জ্পকালে বিড়াল, কুকুর, কুকুট, বক, শুত্র, বানর, গ্দিভ 
এই নকল দর্শন করিলে আচমন করিয়| এবং স্পর্শ করিলে ক্সান করিয়া 
অবশিষ্ট জপ সমাপন করিবে । কিন্ত গমন, অবস্থান, শয়ন ও শুচি বা 
অন্তচি অবস্থায় মন্ত্র স্মরণপূর্বক জাপকগণ মানন-জপের অভ্যান করিবে । 
সর্বদা, সর্বস্থানে ও সর্বাঁবস্থাতেই মানন পুর্জা করিতে পারা যাঁয়, 
তাহাতে কোন দোব নাই, ষথা-_। রঃ 


অশুচি্র্বা শুচির্র্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্‌ স্বপন্নপি। 
মন্ত্রিকশেরণে! বিদ্বান্‌ মনসৈব সদাভ্যসেৎ ॥ 


জপ-রহুস্ত ও সমর্পণ-বিধি 


সাধনাভিলাধী জাপকগণের যদি মন্ত্র জপ করিয়া! ফললাঁভ করিবার 
বাসনা থাকে, তবে রীতিমত মন্ত্র চৈতন্ত করাইয়া জপ করিবে । মন্ত্রে 
ছিন্নাদি নানাবিধ দোঁষ এবং জীবের দেহ-মন সর্ববদ1 কলুষিত, এ কারণ 
শান্দ্রে নানাবিধ শোধন-রহস্ত উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা ষথাপূর্ববক 
সম্পাদন করিতে না পারিলে জপ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নাধকগণ 
এই জন্য জপ-রহন্ত অবগত হইয়া জপ করিবার বিধি দিষ্া, থাকেন। 
জপ-রহস্ত বম্পাদন পুর্ধবক রীতিমত জপ করিয়া, বিধিপুর্র্বক জপ সমর্পণ 
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বাপ্পি পাপন, 


করিলে অপজনিত ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। জপ-রহস্ত-সম্পাদন 
ব্যতিরেকে জপফল লাভ করা একান্তই অসম্ভব । 

কি শাক্তঃ কি .বৈষ্ব, কি শৈব সকলেরই জপ-রহস্য-সম্পা্ন 
করা কর্তব্য। কুক, সেতু, মহাসেত, করশোধন, মুখশোধন প্রভৃতি 
অষ্ট বিংশতি প্রকার জপ-রহ্ত ব্রমান্ধয়ে পর পর যথানিয়মে সম্পাদন 
পূর্বক জগান্তে বিধিপূর্ববক জপ সমর্পণ করিতে হইবে । কিন্ত. দুঃখের 
বিষয় জপরহ্স্ত ও জপগমর্পণ বিধি প্রায় কেহ জানে না। আমরা 
জাপকগণের উপকারার্থে তাহ? লিপিবদ্ধ করিলাম । পাঠকগণের মধ্যে 
যাহারা মন্ত্র জপ করে, তাহারা এই জ্প-রহুত্য সমুদয় সম্পাদনে যদি সম্র্থ 
হয় এবং জগান্তে শেবোক্ত প্রকারে জপ নমর্পণ করে, তাহা হইলে 
অচিরে ফললাভি এবং অনায়াসে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। 
পরহস্তের নিরম যথা 

১। কেৌচ- প্রথমে আচমন । পরে জলত্ুদ্ধি ও আপনশুদ্ধি। পরে 
গুরু, গণেশ ও ইষ্টদেবতার প্রণাম । 

২। কপাট ভগুন- হু মন্ত্র দশবার জপ। 

ও। কাগিনী-ভত্ব_হৃদয়ে ক্রোং মন্ত্র দশবার জপ করিয়া 
কামিনীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা £- 





ীপাপীপীপাপাপাীপাপাি পপি, 





সিংহস্বব্বসমারাটীং রক্তবর্ণাং চতুভূ'জাম্‌ । 

নানালস্কারভূষাট্যাং রক্তব্গ্রবিভূষিতাম্‌। 

শহা-চক্রধনুব্বাণ-বিরাজিত-করাম্ুজাম্‌ 
এই মন্ত্রে তাছার ধ্যান-পৃজা সম্পাদন করিয়া, পরে কং বীজ দশবার 


জপ করিবে। 
৪1 শ্রফুম্ন--লীং বীজ দশবার জগ। 


১২৬ তান্তিক গুরু [ সাধনকল্লে 





৫1 প্রাণার়ামাছি-প্রাণায়াম, ভূৃতগুদ্ধি, খন্যাপিন্তান, করগ্কান, 
অত্গন্তান, ততুন্তাস ও ব্যাপক স্যান।৯ 

৬। ভাকিন্যাঁদি মন্্াস-_-তব্মুদ্রা বারা মুলাধারে জানি 
নমঃ ব্বাধিষ্ঠানে রাৎ রাকিন্যৈ নম:, মণিপুরে লাং লাকিন্যৈ নমঃ, অনাহতে 
কাঁং কাকিন্যৈ নমঃ, বিশুদ্ধে শাং শাকিন্যৈ নমঃ আজ্ঞাচকে হাং হাকিতে 
নমঃ এবং সহআারে যাং যাকিন্তৈ নমঃ । 

৭। অল্পশিখ1 নিঃশ্বাস রোধ করিয়! ভাবনা দ্বারা কুগুলিনীকে 
একবার সহম্রারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে আনিবে ৮ 
এইরূপ বাঁরস্বার করিতে করিতে স্রবুন্নাপথে বিদ্যুতের ন্যায় দীর্ঘাকার 
তেজ লক্ষিত হুইবে। 

৮। মন্রচৈভন্য-ন্বীয় বীমন্ত্র রং বীর পুটিত ( ঈং “মন্ত্র ঈং ) 
করিয়া হদরে সাতবার জপ করিবে। 

৯1 ঘন্ত্রীর্থ-ভাবনা__দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন, ইহাই চি 
করিবে । 

১০। নিষ্রা-ভ- হায়ে ঈং প্বীজমন্্ ইং এই মন্ত্র দশবার ভপ 
করিবে। 

১১। কন্ুকা-ক্রীং হুং ভ্ত্রীং হীং ফট এই মন্ত্র সাতবার ম্তকে 
ভরপ করিবে। 

১২। মহাপেভু_্রীং মন্ত্র কে সাতবার জপ করিবে। 

১৩। সেতু হুং এ মন্ত্র স্ধদয়ে সাতবার জপ করিবে । 


* এই সকল ক্রিয়ার প্রণালী আঁপন আপন গুরূপদিষ্ট পটলে বিবৃত থাকে । বাহুল্য, 
ভয়ে আদর এখানে পদ্ধতিগুলি উদ্ধত করিলাম না। আর প্রাণায়াম ও ভুতু 
প্রণালী মৎ্প্রনীত “যোগীগুক” গ্রন্থে ব্য রং 


। 


জপ-রহস্ত | তান্ত্রিক গুরু ১২৭. 


পাপী পপি পাপা পাপী, 


. ১৪1 মুখশোধন_কীৎ কীং জীংস ও ভীং ভীং ভীং কব টা 
মুখে সাতবার জপ করিবে । 

১৫। জিহ্বা শদ্ধি_ মধুময় আচ্ছাদন করিয়া হেসৌঃ এই. মন্ত্র 
সাতবার জপ করিবে। 

১৬। করশোৌধল- ক্রীং ঈং ক্রীং করমালে অদ্্ায় ফট এই মন্ত্র 
সাতবার জপ করিবে । 

১৭। যোলিজুদ্রী_মূলাধার হইতে ত্রহ্রদ্ধ, পধ্যস্ত অবোমুখ ত্রিকোণ 
এবং ব্রহ্গরন্ধু, হইতে মুলাধার পর্যন্ত উর্ধমুখ ত্রিকোণ অর্থাৎ এইরূপ ষট্‌; 
কোণ ভাবনা করিয়া] পরে এং মন্ত্র দশবার জপ করিবে। 

১৮1 নির্বর্ধাণ--ও অং “কীজমন্ত্র এং এবং এং বীজমন্ত্র অং ও 
এইকপ অন্থুলোম বিলোমে নাভিদেশে একবার জপ করিবে। ; 

.১৯। প্রাণতত্ব__অন্ম্বারযুক্ত প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ ঘারা বীজমন্ত্র 
গুটিত করিয়া জপ করিবে । অথবা অদমর্থ পক্ষে অং কং চৎ টং তং পৎ 
যং শং পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে । 

২০। প্রাণযোগ- হ্ীং 'বীজমন্ত্র হীং এই মন্ত্র হােতিরারি: জপ. 
করিবে । . 481৭ 
২১। দ্বী্পনী-ও 'বীজমন্্র ও-_এই মন্ত্র হৃদয়ে . সাতবার জগ' 
করিবে । রর ঠা রক 

২২। আঅশৌচভর্-হদয়ে ও 'বীজমন্ত্র ও এই মন্ত্র সাতবার জপ' 
করিবে। 

২৩। অস্থভবোগ--৪ উং রী এই মন্ত্র ায়েদশবার জগ করিবে | 
২৪7 অগ্ুচ্ছদা _জরীং ক্লীং হীং হুং ও ও এই মন্ত্র হ্বায়ে দশবার' 

জপ করিবে । 

২৫ ষন্তরচিন্তানসথানে মন্চি্্‌ হর হা রাজিতে প্রথম 











১২৮ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকল্ে 


দশদও মধ্যে নির্ধল স্থানে ( হৃদরে ) মন্ত্র চিন্তা করিবে। পরবর্তী দশ- 
দপ্ডাভ্যন্তরে কলাহীন স্থানে (বিন্দু স্থানে ) অর্থাৎ মনশ্চক্তের উপরে মন্ত্র 
চিন্তা করিতে হইবে । তৎপরে দশ দণ্ডাভ্যন্তরে কলাতীত স্থানে মন্ত্র 
“ধ্যান করিবে । দিবসে প্রথমে দশ দ্াভ্যন্তরে ব্রঙ্গরন্ধে মন্ত্র ধ্যান 
করিবে। দ্বিতীয় দশ দণ্ডে হৃদয়ে এবং তৃতীর দশদণ্ড মধ্যে ম্নশ্চক্রে 
মন্ত্র চিন্তা কৰিবে। দিবসে বা রাত্রিকালে যে সময়ে জপ করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে, সেই সময়েই সপ্তচ্ছদার পরে সময়াগনারে নির্দিষ্ট স্থানে মন্ত্র চিন্তা 
করিবে । 

২৬1 উুকীলন-_দেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিবে। . 

২৭। দৃট্টিলেভু-_নানাগ্রে বা জরমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া দশবার প্রণব 
'জপ করিবে। প্রণবানধিকারী শুমন্ত্র জগ করিবে। 

২৮। জপারভ্ভ--নহলারে গুকুধ্যান, জিহ্বা মূলে মন্ত্রবর্ণ ধ্যান ও 
স্বদর়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া পরে সহম্রারে গুকুমূত্তি তেজোময়, 
ভিহ্বামূলে মন্ত্র তেজোময় ও হ্বায়ে ইঞ্দেবতার মুষ্তি তেজোময় চিন্তা 
করিবে। অনন্তর এ তিন তেজের একতা করিয়া, এঁ তেকজঃপ্রভাবে 
আপনাকেও তেজোমন্ন ও অভিন্ন ভাবনা করিবে । ইহার পরে কামকলাঁর 
ধ্যান করিয়া নিদ্রের শরীর নাই অর্থাৎ কামকলার কূপ. রি নিজ 
দেহ মনে করিয়া জপ আরন্ত করিয়া দিবে । * 

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি সকলকেই এই প্রকারে জপ-রহস্ত নম্পাদন 
করিতে হইবে৷ এই জপরহস্ শ্রীমদ্দক্ষিণাফাঁলিকা দেবীর ।  অন্তন্ 
দ্েবতাঁরও জপরহস্ত প্রাপ্প এইরূপ ; কেবল কল্পুকা, সেতু, মহাসেতু, 
মুখশোধন ও করশোধন দেবতাভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইবে। আপন আপন 
ইঞ্ঈদেবতার এ কয়েকটা বিধদ্প পদ্ধতিগ্রস্থাদদিতে দেখিয়া লইবে | আর 

ক কাঁমকলাতন্ব “যোগীগুরু” গ্রন্থে লিখিত আছে। 


জপরহস্ত ] তান্ত্রিক গুরু ১২৯ 


সপা্পাপিসপিপাপাপাপিসপিপাপা্পাপা্পাপা্পাপাপান্পন্পীাপাপাাবাসপপালান্পাপাপালাপাপাশাপীশাশাপাশতাশাতাশাশাশ লাশ, পা্শাবার্ণাশ পি্পররিপশাললারা 
শা, পাশাপাশি তি পলা তানীলালীতীও পাশাপাশি 


প্রাণারাম এবং ১১/১২।১৩২২ সংখ্যক বিষয়গুলি জপের আদি ও অন্ত 
করিতে হয়, উহা ব্যতীত আর নমস্তই জপের আদিতে করিতে 
হইবে। 

উপরোক্ত অষ্টাবিংশতি প্রকার জপরহস্ত যথাষথ ভাবে পরপর সম্পাদন 
করিয়া হৃদয়ে ইচ্টমৃত্তির পাদপন্ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ আরভ করিবে। 
জপের নিয়ম ও কৌশলাদি ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রো প্রকারে 
যথাসাধ্য জপ পুর্ববক পুনরায় কলুকা, সেতু, মহাসেতৃ, অশৌচভদ্দ ও 
গ্রাণায়াম করিয়া যথাবিধি জপ করিবে । 

জপ-রহস্ত সম্পাদন না করিলে যেমন 'জপফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
তেমনি বিধিপুর্ব্বক জপ সমর্পণ না করিলে জপজনিত তেজ কিছুই থাকে 
নাঁ। জপান্তে যেভাবে সকলে জপ সমর্পণ করিয়া থাকে, তাহাতে 
_ জগজনিত তেজ সাধকের কিছুই থাকে না। যদ্দি জপন্রনিত তেজ না 
থাকে, তবে জপ-পুরশ্চরণাদি করিবার প্রয়োজন কি? অভিজ্ঞ তান্ত্রিক 
সাধকগণ যে প্রণাঁলীতে জপ সমর্পণ করে, আমরা তাহাই বিবৃত 
করিতেছি । 

জপ সমাপ্তি হইলে, প্রথমে ওত বূক্তবর্ণাং চতুভু্জাৎ লিংহাবটাং 
শশ্চক্র-ঘন্ুর্ব্ধাণ-করাং কামিলীং এই মন্ত্রে কামিনীর ধ্যান করিয়া, 
তাহাকে কং বীজরূপা ভাবনা করিবে । পরে গুরুদত্ত বীজমন্ত্রের মধ্যে যে 
করটা বর্ণ থাকিবে, তাহ এ কং বীজের গর্ভমধ্যে আছে ভাবনা করিয়া 
সেই বীজের প্রত্যেক বর্ণে অন্ুম্বার (২) দিয়া অন্গুলো ম-বিলোমক্রমে 
দশবার করিয়া জপ করিবে । অর্থাৎ যদি ক্রীং বীজ হয়, তবে কং দশবার 
রং দশবার ও ঈং দশবার এবং ঈং দশবার, রং দশবার ও কং দশবার জপ 
করিবে । এইরূপ যাহাঁর যে বীজ হইবে, তাহার প্রত্যেক বর্ণে অন্স্থার যুক্ত 
করিয়া প্ররূপে অনুলোম-বিলোম ক্রমে জপ করিবে। পরে এ কামিনীবূপা 


নি 
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কং কীজের গর্ভেই জ্যোতিভ্তত (হ্রীং) মন্ত্র জপ করিয়া এ কামিনী ও. 


জ্যোতিত্তত একীভূত হইয়াছে চিন্তা করিবে । উ-জ্যোতিত্তব জীবাত্ম! 
হইতে পৃথক নহে । পরে এর একীভূত জ্্যোতিঃদ্বরূপা কামিনীকে 
সহত্রারে স্থাপনপূর্ববক বাহ-জপ সমর্পণ করিবে । অর্থাৎ উক্ত রূপ ক্স 
ঘারা তেজ্রোরূপ ভপফল কামিনীর গর্ভে জীবাত্মার নিকট স্থাপন করিয়া» 
পরে দেবতার হন্ডে-- 
"ওঁ গুহাতিগুহাগোপ্ত। তং গৃহাণাক্সৎকৃতং জপমূ। 
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ তব স্থিতে 1” . 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে । দেবীমন্ত্রের জপবিনঙ্জনেঃ 
গোস্চা স্থলে গোগুনী এবং দেব স্থলে দেবি পাঠ করিকে। এইরূপ করিয়! 
জপ সমর্পণ করিলে মাঁধকের জপজনিত তেজের কিছুমাত্র হানি হয় না। 
এ কারণ শাক্ত, বৈষ্ণব সকলেরই জপ সমর্পণ করা কর্তব্য । 
যাহারা মন্ত্র জপ করিয়া পিদ্ধি লাঁভ করিতে চাহে, তাহার) এই 
জপরহস্ত সম্পাদন এবং ভ্রপান্তে জপ সমর্পণ করিবেঃ নতুবা মন্ত্রজপে ফল 
লাভের আশা নাই। আরও নানাবিধ প্রণালীতে জপ করিক্স মন্ত্র সিদ্ধি 
কর] যাইতে পারে । আমরা আরও কয়েকটা প্রণালী নিয়ে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 


ন্তরার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য 


মন্ত্রপে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে মন্ত্রচৈতন্য করিয়৷ ও মন্ত্রার্থ 
পরিজ্ঞাত হইয়া! যথাবিধি জপ করিতে হয়। মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
হইলে, মন্ত্র যে অক্ষরে, যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, তাহ। লেই 
ভাবে জপ করিতে হয়। তাহা হইলে মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করা যাইবে । 
তন্ত্রে উক্ত রহিয়াছে যে-_ 
মণোইন্যত্র শিবোইন্যাত্র শক্তিরন্থাত্র মারুতঃ | 
ন সিধ্যস্তি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ 
--কুলার্ণব 
_মন্ত্রপকালে মন, পরমশিব১ শক্তি এবং বায়ু পৃথক পৃথক্‌ স্থানে 
থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে শতকল্েও মন্ত্র সি্ধি 
হয় না। | 
এই সকল তথ্য সম্যক্‌ না জানিয়া অনেকে বলে যে, “মন্ত্র জপ করিয়া 
ফল হয় না” কিন্ধু আপনাদের ক্রটাতে যে ফল হয় না, একথা কেহ 
বুঝিভে চায় না। এই দেখ জগদগুরু যোগেশ্বর কি বলিয়াছেন__ ' 
অন্ধকারগৃহে যদ্বনন কিঞ্চিৎ প্রতিভীসতে । 
দীপনীর হিতো মন্্স্তথৈব পরিকীত্তিতঃ ॥ 
ৃ _-সরম্বতী তত্ব: 
-_ আলোকবিহীন অন্ধকার গৃহে যেরূপ কিছু দেখা যায় না, সেইরপ' 
দ্রীপনীহীন মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না। অন্য তন্ত্রে ব্যক্ত আছে-_- 
মণিপুরে সদ] চিন্ত্যং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকে। 
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মন্দা 


অর্থাৎ মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুর-চক্তে সর্বদা চিন্তা করিবে। বাস্তবিক 
মন্ত্রে প্রাণ ম্ণিপুরে, তাহা জানিয়া ক্রিয়া না করিলে মন্ত্র কখনই চৈতন্য 
হইবে না; স্থৃতরাৎ প্রাণহীন দেহের ম্যায্ি অচৈতন্য মন্ত্র জপ করিলে 
কোঁনিই ফল হয় না।. কিন্তু এই যে মন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে কি প্রকার, 
তাহা কোন গুরুদেব বুঝা ইয়া দ্রিতে পারেন কি? আমি জানি, গৃহস্থদের 
মধ্যে সেরূপ একজনও নাই ; যোগী ও সন্ন্যাসীগণের মধ্যেও অতি অল্প 
লোকে ত্র সন্কেত ও ক্রিগ্নানষ্ঠান জ্ঞাত আছেন । তবেই দেখ, মালাঝোলা 
লইয়া শুধু বাস্াড়ম্বর ও অনুষ্ঠান করিলে ফল পাইবে কিরপে? কিন্ত 
কয়জন গুরু দরীক্ষার সঙ্গে শিশ্ুকে মন্ত্রচৈতন্তের উপায়াদি শিক্ষা দিয়! 
থাকেন? আবার ক্ষদ্রযামলে কথিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ জানে না, 
তাহার কি প্রকারে সিদ্ধি হইবে? যে প্রকার পণ্ুভাঁবহীন ব্যক্তি পশু- 
ভাবের ফল ভোগ করিতে পারে না, তন্দ্রপ মন্থার্থীনভিজ্ঞ ব্যক্তি জপফল 
প্রাপ্ত হয় না । মন্ত্রার্থ মানে শব্দার্থ নছে, মন্ত্রের ভাবার্থ উপলব্ধি করা. 
চাঁই। স্থৃতরাং উহা নাধননাপেক্ষ। মন্ত্র ও দেবতার অভেদজ্ঞানই 
মন্ত্রার্থ। যথা 


- মন্ত্ার্থদেবতারূপ-চিন্তনং পরমেশ্বরি । . 
বাচ্যবাচকভাবেন অভেদেো মন্ত্রদেবয়োঃ ॥ 
_ কদ্রযামল 


ইষ্টদেবতার সুষ্ি চিন্ত! করিলে অর্থাৎ দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন 
এইরূপ ভাবিলে মন্ত্রার্থ ভাবনা হয়। দেবতার রূপ চিস্তনই মন্্ার্থ। মন্ত্র 
ও দেবতা বাঁচ্য-বাঁচক ভাবে অভিন্নঃ দেব্ত1 মন্ত্রবাচ্য1 এবং মন্ত্র দেবতার 
বাচক, স্থতরাং বাচ্য বিজ্ঞাত হইলে বাঁচক প্রসন্ন হয়েন। এইরূপে মন্ত্রের 
অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া ভগ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় না, অতএব নকলেরই 


৯৯ 
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উর রর ররর যারে রর রাজ 
আপন আপন ইষ্টদেবতার, আপন আপন মন্ত্রের অর্থভাান থাকা আবশ্যক। 
শান্তে মন্তার্থ জানের এক উৎকৃষ্ট উপায় আছে । সেই উপায়ে নকলেই 
সকণ প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইভে পারিবে। তদ্বারা মন্ত্রেরে অর্থ 
আপনিই সাধক-হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে । নিয়ে তাহার" ক্রম 
পিখিত হইল । ৪ 

গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রকে প্রথমে ভাবিবে, মুলাধার চক্কে কুগুলিনী শক্তিরূপে 
রহিয়াছেন। ইহার কান্তি নিতান্ত নির্শল স্কটিকসদৃশ শুত্রবর্ণ এবং 
তাহাতেই মন্ত্রের অক্ষরশ্রেণী তদভেদে বিরাজ করিতেছে । অর্ধ মুহূর্ত 
এরূপ ভাবনা করিয়া পরে চিন্তা করিবে যে, জীব মনের সহিত স্বাধিষ্ঠান- 
চক্রে গিয়াছেন। এই চক্রেও বন্ধুককুস্থুমারুণবর্ণরূণে ইষ্টদেবতা ও 
মন্রাক্ষরশ্রেণী এক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। মুহূত্তীর্দ এরূপ চিন্তা 
করিয়া পশ্চাৎ মণিপুর চক্রেও স্বচ্ছ স্কটিকের ন্যায় শুত্রবর্ণ ও অভিন্ন 
ভাঁবনা কর কর্তব্য। অতঃপর ভাবিবে-_দেবতা ও মন্ত্র নহভ্রদন-কমলে 
বিরাজ করিতেছেন; তাহার বর্ণ স্ফটিকাপেক্ষা স্শুত্র। অতঃপর 
হ্ৃৎ্পদ্মে জীবের গমন ; তথাঁরও ধ্যানযোগে চিন্তা করিবে যে, তাহাদের 
বর্ণ মরকতমণিসমপ্রভ শ্যামবর্ণ॥ তৎ্পরে বিশুদ্ধচক্কে এরূপ হরিছর্ণ 
ধ্যান করিয়া আজ্ঞাচক্রে যাইবে। তথায় মন্ত্রময় ইষ্টদেবতা সাক্ষাৎ 
্রন্স্বরূপিণী ও পুর্োক্ত বরণচতুষ্টঘান্থরপ্রিতা। এইবূপ ধ্যান করিতে 
করিতে এক অনির্ধাচ্য রূপ বা ভাব আবিভূ্তি ১ ॥ নেই অনির্ধধাচ্য 
রূপ বা ভাব জপ্য মন্ত্রের যথার্থ অর্থ। 

এইরূপে মন্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া পরে মন্ত্রৈতন্ত করাইবে। চৈতন্- 
সহিত মন্ত্র নর্বনিদ্ধিপ্রদ। যে ব্যক্তি চৈতন্ঠরহিত মন্ত্র জপ করে, তাহার 
ফলের আশা! স্ুদূরপরাহত ৷ উপরস্থ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হর়। ইহা 
আমাদের মনগড়া কথা নহে, শান্তেই উক্ত আছে 
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শাপলার পা্নাপা্ীপীপা্াপোীীর্পীপাপাপা পাপা পপ পাস্পি তা্াপাপিম্পি 


চৈতন্যরহিতা মন্তাঃ প্রোক্তবর্ণীস্ত কেবলা । 


ফলং নৈব প্রবচ্ছত্তি লক্ষকোটিশতৈরপি ॥ 
-_ভূতশুদ্ধি মন্ত্র 


ভা মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র ; স্থতরাং শত লক্ষ কোট জপেও 
ফলপ্রদানে সমর্থ হর না। 

. অতএব জাগককে জপ্যমন্ত্র চৈতন্য করাইয়া দিতে হয়। মন্ত্রগুলি 
বর্ণ নহে, নাদরূপিণী শব্ব্র্ধ দেবীই মন্্রবাদের মূলাহ্মিকাঁ শক্তি।* এই 
শব্দ যে কার্যের ন্য যে সমুদয়ে একত্রে গ্রথিত হইয়া! যোগবলশালী 
ঝধিদ্িগের হৃদয় হইতে উখিত হইয়াছিল, তাহাই যন্ত্ররূপে গ্রথিত হইয়া 
বহিদাছে , অতএব মন্ত্রশব্ষ যে এক অলৌকিক শক্তি ও কীধ্যশাঁলী, : 
তাহাতে নন্দেহ কি? এন্ত্রশব্দের অর্থ এই যে-- 

মননাঁৎ ভারয়েৎ যন্ত্র স মন্ত্র; পরিকীন্তিতঃ।॥ 


অর্থাৎ যাহা মনে স্মরণ মাত্রেই জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তাহাই 
মন্ত্র নামে কথিত হইরাছে। য্যেন ক্ষুদ্র সর্ষপপরিমিত অশ্বখ বীজের 
মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষটি কারণরূপে নিহিত থাকে, প্রকৃতির সহায়তায় সেই 
কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হর, তন্ধপ দেব-দেবীর বীন্দর-মন্ত্রে তাহাদের 
সুক্্র শক্তি নিহিত থাঁকে ; শুনিতে বর্ণ মাত্র কিন্তু ক্রিয়া! দ্বারা তাহার শক্তি 
জাগাইয়। দিলে থে দেবতার যে বীজ, সেই দেবতার শক্তি কা্ধ্য করিবে, 
সন্দেহ নাই। যৌগযুক্ত হৃদয়ের আত্যস্তিক ক্ফুরণে মন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
ও বিকীরণ হয়। অতএব মন্ত্রকে চৈতন্য কৰা, এই কথার অর্থ এই যে, 
মন্ত্রে চিংশক্তিতে সমারূঢ করা । অর্থাৎ বর্ণভাব বা অক্ষরভাব দৃরীককত 


* সত্প্রণীত “যোগী গুরু” গ্রন্থে মন্ত্রতত্ব বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে । উল্ত 
পুস্তকের ন গ্রকল দেখ । 


অন্ত্রচৈতন্তয ] তান্ত্রিক গুরু ১৩৫ 





করিয়া! মন্ত্রকে চেতন ভাবে পরিণমিত করা। মন্ত্র চিতশক্তিসমারূঢ হইলে 
শাস্ত্রে তাহাকে সচেতন ও সজীব মন্ত্র বলে। অচৈতন্য মন্ত্রের নাম 
লুপ্তবীজ মন্ত্র। লুপ্তবীজমন্ত্র জপে কোন ফল হয় না। যথা-- 


লুপ্তবীজাম্চ যে মন্ত্রা ন দাস্তান্তি ফল প্রিয়ে। 


মন্ত্রচৈতন্য করা অতিশয় কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। মন্ত্রচৈতন্ করিবার 
সংক্ষিপ্ত ও সাঙ্কেতিক কাধ্য অনেক আছে, বিশেষতঃ তাহা ক্রিয়াময় । 
গুরুর নিকট সঙ্কেত ও ক্রিয়া অবগত হইয়া মন্ত্রচৈতন্ত করিলে শীঘ্র ফল- 
লাভ হইতে পারে । শাস্ত্রে মন্ত্রচৈতন্ত করিবার বহুবিধ প্রণালী আছে, 
আমরা কয়েকটি মাত্র নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

মনে মনে একতানভাবে চিন্তা করিবে যে, বর্ণসমূদয় কুদ্্ অনাহত শবে 
বাদ করে এবং চিৎশক্ভির প্রেরণায় স্থযুম্না-পথে কঠদেশ দিয়া অতিবাহিত 
হয়। তর্দনস্তর চিন্তা করিবে_-মন্ত্রের যে সকল বর্ণ আছে, এ 
বর্ণনকল চৈতন্যের .সহিত এক হইয়া শিরংস্থ সহআর পদ্মে . 
অবস্থান করিতেছে! সহশ্রদলপন্মে চৈতন্তের প্রকাশ এবং 
তাহাতে মন্তরাক্ষরের চৈতন্তরূপে অবস্থিতি। এই প্রকার চিন্তার পরে 
মণিপুরপদ্মকে সেই প্রকার চৈতন্যাধিষ্টিত মন্ত্রের প্রাণ বলিয়া 
চিন্তা করিবে। 

নহআ্রাররূপ শিবপুরে চতুর্ষেদাত্মক শাখাচতুষটমযুক্ত গীত-রক্ত-শ্থেত- 
রুষ্চ ও হরিদ্র্ণ অগ্লানপুষ্পপরিশোভিত, সুমধুর ফলানম্িত, ভ্রমর ও 
(কোকিল-নিনাদিত কল্পবৃক্ষের এবং তদধোভাগে রত্ুবেদিকা ও তদুপরি 
পুষ্পশয্যাঘিত মনোহর পর্যযক্কের চিন্তী করিয়া এই. পর্য্যক্কে 
কুলকুগ্ুলিনীসমহ্থিত মহাদেবের চিন্তা করিবে এবং তৎপর ত্রিবর্গদারিনী- 
ইঞ্টদ্েবতার মন্ত্র জপ করিবে । | 


১৩৬ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকন্ষে 





সু্্যমগ্ল লক্ষ্য করিরা, তাহার মধ্যে ইষ্টমন্ত্রের অবস্থান-_এই প্রকার 
চিন্তা ও মনে মনে সেই মন্ত্র অপ করিবে এবং ভাবিবে যে গুরু সাক্ষাঞ্চ . 
শিবরপী, সাক্ষাৎ ব্র্নরূপী- শক্তি তদভেদে বিরাজ করিতেছেন । 
এইবগ চিন্তা করিলেও মন্ত্রেচেতন্থের আবেশ ইইতে পারে । 

চিৎশক্তি অক্ষর উচ্চারণের আদি কারণ। চিত্শক্তিতেই ব্রণ 
নকল আবিঢ় থাকে! অতএব মন্ত্র যখন ষট্চক্রশোঁধন ছারা (পূর্বোক্ত 
মন্ত্রার্থ নির্ণয়ের ন্যায়) অঞ্ধরভাব পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যে আব 
হর অর্থাৎ চেতনাশক্তিতে সমস্বিত হর, তখন মন্ত্রচৈতন্য হই থাকে । 
_ এইরূপ ভাবে চারিটি ক্রিয়ার মধ্যে যেকোন একটি অবলম্বনপূর্ব্বক 
মন্ত্র ও চিৎশক্তির অভেদ ভাবনা করিতে করিতে উপযুক্তকালে: 
মন্ত্রচৈতন্যের আবেশ হয়। বলা বাঁছল্য, যে চিস্তাঁর কথা বলা হইল__ 
ইহা একতাঁন চিন্তা অর্থাৎ বিষদাদি হইতে মনকে আহ্ৃত করিয়া: 
তৈলধারার ন্যা্ অবিচ্ছিন্ন চিন্তা। উক্ত প্রকারে চিন্তা করিভে 


, করিতে আনন্দাশ্রপাত, রোগাঞ্চ ও নিদ্রাবেশ হয় । ইহাকেই মন্ত্র: 


চৈতন্য বলে। মন্ত্রচৈতন্য হইলে সাধকের হৃদয় নিত্যানন্দে পূর্ণ হন, 
ও দেবদর্শন হুইঙ্া থাকে । বিঞ্ুমন্ত্র শক্তিমন্ত্র ও শিব্যন্্রজপে মন্তার্থ 
জ্ঞান ও মন্ত্রচৈতন্তের বিশেষ আঁবশ্বকত। জানিবে । ইহা৷ আমরা রচাইয় : 
বলিতেছি না। শাস্ত্রে উক্ত আছে-_ | 
মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্য। বুযুন্মামূলদেশকে । 
মন্রার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ 
_গৌতমীয় ভন 
__সূলমন্ত্রকে স্ুযুয়ার মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া মন্তরার্থ ও" 


' সন্ত্রচৈতন্য পরিজ্ঞান পূর্ববক জপ করিবে ! 


াপ্পপীশিশীস্পপশীিসিশ 


যোঁনি-মুদ্রাযোগে জপ 


মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রটৈতন্ পরিজ্ঞাত হইস্জা যোনিমুদ্রাযোগে জপ করিলে" 
অতি সত্বরে মন্ত্রনিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্্রর্থ, মন্তর-চৈতন্ ও যোনিমুনর।. 
অবগত না হইয়া জপাঁদি করিলে পূর্ণ ফল লাভ হয় না, এ কথা. 
তন্রশান্তে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে । যথা 
মন্তরার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিযুদ্রাং ন বেত্তি ষঃ। 
শতকোটিজপেনাপি তত্ত সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ 
_-সরম্বতী তন্ত্র: 
মন্তা্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানিয়া জগ করিলে শত 
কোটি জণেও মগ্সিদ্ধি হয় না। অতএব মন্ত্রসিদ্ধিকামী ব্যক্তি 
মন্ত্চৈতন্ত করিয়! মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞত হৃইয়া যোনিমুক্রা বন্ধন করিয়া জগ: 
করিবে। মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচেতন্যের কথা পুর্ববেই বলিয়াছি, এক্ষণে 
যৌনিদুদ্রার বিষয় বিবৃত করা যাউক। 
পণুভাবে স্থিত যে মন্ত্র, তাহা কেবল বর্ণমাত্র। অতএব এঁ নকল 
মন্ত্র-স্থযুয্া-ধ্বনিতে উচ্চারিত করিয়া জপ করিলে ্রতৃত্ব প্রাপ্তি হয়। 
কুলার্ণৰ তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, জপকালে মন, পরম শিব, শক্তি: 
এবং বায়ু পৃথক্‌ পৃথক স্থানে থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ ন। 
হইলে, শতকোটি কল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না । মন, পরমশিব; শক্তি এবং- 
বাঘুর একাঘ্্য সম্পন্ন করিবার জন্তই যোনিমুদ্রার প্রয়োজন 
মূলাখার পন্সের কন্দমধ্যে ভ্িকোণ, তন্মধ্যে সথলক্ষণ কামবীজ,. 
তন্মধ্যে কামবীজোড়ূত মনোহর বয়ভূ-লি্, তছুপরিভাগে হংগাশ্রিতা 


। 


১৩৮ তান্ত্িক গুরু [ সাধনকল্পে 








চিৎকলা, তন্মধ্যে স্বরনু-লি্ব-বেষ্টিতা তেভ্রূপা চিন্নরী কুগুলিনীশক্তির 
ধ্যান করিবে । অনন্তর জাঁধারাদি বট্চক্র ভেদ করিয়া তেজরপা 
কুগুলিনীদেবীকে "ংন” মন্ত্রের বাহিত ব্রহ্গরদ্ধে আনরন করতঃ তত্রস্থ 
দর্দাশিবের নহিত ক্ষণঘাত্র উপগতা। চিন্তা করিয়া উক্ত শি ও 
কুগুলিনী সংযোগোৎ্পন্ন লাক্ষারন সদৃশ পার্টলবর্ণ অমৃতধারার নিজকে 
-প্লাবিত ও আনন্দমর চিন্তা করিবে। ততপরে পূর্বোক্ত পথে কুগ্ুলিনীকে 
পুনর্ধীর মৃলাধারে আনদ্রন করিবে। অনন্তর ব্রহ্গনাড়ীমধ্যগতা 
'মণাল হ্ত্রত্িভ চিত্রাণী-নাড়ী-গ্রখিত অক্ষমালার চিন্তা করিয়। মন্ত্র দ্বারা 
সবিদ্দু বর্ণ ও সবিন্দুবর্ণ দ্বার! মন্ত্র অস্তরিত করিরা অন্থলোম-বিলোমে জপ 
করিবে । উক্ত প্রকারে পঞ্চাশৎ মাতৃক1 বর্ণে শত বাঁর জপ করিবে । 
জপ নমর ক্ষা'কারকূপ মেরু কদাঁচ লঙ্ঘন করিবে না। এইকূপে 
-যোনিমুব্রা বন্ধন করিরা জপ করিতে হয়।* | 
যোনিমুন্রা বন্ধন প্রাণায়াম মাত্রাবোগেই করিতে হইবে 1 বেলি 
এক প্রকার যোগ। অভ্যাসের দ্বারা উহাতে নিদ্ধিলাভ কর] যায়। 
সদপ্তরুর নিকটে দ্রেখিয়া লইয়া] তত্পরে অভ্যান করিতে আরন্ত 
করিলেই ভাল হয়। নতুবা উল্লিখিত শান্রোক্ত অংশমাত্র পাঠ 
করিয়া অনভিজ্র ব্যক্তি কদাচ যথাযথ ভাবে উহা অনুষ্ঠানে সক্ষম 
হইবে না। আমরা জাপক ও দাধকগণের স্থবিধার্থে যোনিমুদ্রাষোগে 
জগের প্রণালী বক্ষ্যমাঁণ ভাবে নিপ্ে বিবৃত করিলাম । ইহা গুরূপরদিষ্ট 
এবং বহু সাঁধকগণের, পরীক্ষিত। জপের এরূপ উৎক্ষ্ট প্রণালী 





* মতপ্রণীত “যোগী গুরু” পুস্তকে বট্চক্রাদির বিবরণ এবং জ্ঞানী গুরু” পুস্তকে 
, 'যোনিমূত্রীর প্রণালী বিশদ করিয়া লেখা হ্ইয়াছে। সাধকগণের প্রাথমিক শিক্ষার 

“জন্ভ “যোগী গুর” পুন্তকখান! পাঠ কর! কর্তব্য । নতুবা! এই পুস্তকোক্ত অনেক 
বিষয় বুঝিতে গোঁল হইতে পারে। 
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আমরা আর অবগত নহি। যথাবিধানে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে 
অতি অল্প সময়ে ইহীতে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে । যোঁনিমুদ্রা- 
যোগে জপের প্রণালী এইবরূপ-_ 

সাধক সাধনোপযোগী স্থানে কম্বল, স্বগচর্খ প্রভৃতি কোন আসনে 
পূর্বব কিম্বা উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া ধুপাদির গন্ধে গৃহ পূর্ণ ও নিজে 
আনন্দযুক্ত হইবে। অতঃপর আপন আপন স্থবিধাঁচুরূপ অভ্যস্ত যে 
কোন আসনে স্থিরভাবে সোঁজা হইয়া উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ 
্রন্মরন্ধে শতদল পন্মে গুরুদেবের ধ্যান, পুজা, প্রণাম ও প্রার্থনা 
করিবে? অনন্তর পঞ্চগ্রাণ, পঞ্চকর্েক্জিয়, পঞ্চজ্ঞানেত্দ্িয়, মন, বুদ্ধি 
এই সপ্চদশের আধারম্বরূপ ভীবাত্মাকে মৃলাধারচক্রস্থিত কুগুলিনীর 
সহিত একীভূত চিন্তা করিবে। সূলাধারপন্ম ও কুগুলিনীশন্তিকে 
মানসনেত্রে দর্শন করতঃ “হৃঁ” এই কুচ্চবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক উভয় 
নাসিকাপথে ধারে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিয়া মৃলাঁধারে চালিত 
করিতে করিতে চিন্তা কর, মৃলাধারস্থিত শক্তিমগ্লান্তর্গত কুগুলিনীর 
চতুর্দিকৃস্থিত কামাগ্ি প্রজ্জলিত হইতেছে । এ অগ্নি সমুদ্দীপিত হইলে 
কুগুলিনী জাগরিতা হইয়া উঠিবেন । তখন ”হংন* মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 
গুহাদ্দেশ আকুষ্চিত করিয়া কুম্তক দ্বারা বায়ু রৌধ করিলে কুগুলিনী 
উর্ধগমনোন্মুখী হইবেন । সেই সময় কুগুলিনী-শক্তিকে মহাতেভোময়ী 
এবং মন্ত্রাক্ষরগুলি তাহাতে গ্রথিত চিন্তা করিবে । সেই সমর কুগ্ুলিনী 
এক মুখ স্থািষ্ঠানে রাখিয়া অন্ত মুখ দ্বারা দক্ষিণাবর্তে মূলাধার পদন্মের 
চতুদ্দিলে চারিবার তালে তালে জপ করিবেন এবং নে সবে 
আধারপন্নস্থিত সমস্ত দেব-দেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি গ্রান করিবেন 
অর্থাৎ উহারা তীহার (কুগুলিনী-শক্তির ) শরীরে. লরপ্রাপ্ত 
হুইবে। তখন পুথীবীজ “লং* মুখে করিয়া কুগুলিনী দ্বাধিষ্টানে 
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সাপে পািী-ীপীা্ী পীীপাপেপ, 


উঠিবেন। অমনি মূলাধারপদ্ম অধোমুখ ও মুদিত হইব] জান 
হইয়া বাইবে। 

সাধককে এই খানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সমুদয় পন্মই 
ভাবনার সমর উর্দাদুখ ও বিকশিত হয়। কুগুলিনী চৈতম্যলাভ করিয়া 
যখন বে পন্মে যাইবেন, তথন দেই পদ্মই বিকশিত হইবে । কিন্ত যখন 
যেপন্ম ত্যাগ করিবেন, তখন দেই পদ্মাই মুলাখারের ন্যার অধোমুখ, 
মুদিত ও ম্লান হইয়া যাইবে। আর এই প্রণালী সমুদরর ভাবনা দ্বারা 
সথন্মররূপে অভ্যন্ত হইলে, ঘখন কুগুলিনী উঠিতে থাকিবেন, তখন সাধক 
স্পষ্টর্ূপে অন্থৃভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে । কেননা তিনি চা 
উঠিবেন, সে পর্যন্ত মেফদণ্ডের ভিতর সির পির করিলে, রোমাঞ্চ হইবে 
এবং সাধকের এনে অপার আনন্দ অনুভব হইবে। 

মূলাধার পদ্ম পরিত্যাগ করিয়। কুগুলিনী স্বাধিষ্ঠীন*্পন্সে জি 
পুর্ব মুখ মণিপুরে উত্তোলন করিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা স্বাধিষ্ঠান 
পন্মের বড়দলে দক্ষিণাবর্তে ছযরবার তালে তালে জপ করিবেন এবং 
সঙ্গে সঙ্দে স্বাধিষ্ঠানপন্নস্থিত সমস্ত দেবদেবী, খাতৃকাবর্ণ বুত্তিগুলি গ্রান 
করিবেন। লংবীজ জলে লয় প্রাপ্ত হইবে । তখন “বং” এই বরুণ- 
বীজ মৃথে করিয়া কুগুলিনী মণিগ্ুুরে উঠিবেন। 

অনন্তর কুগুলিনী মণিপুর আপিরা পূর্বমুখ অনাহতপন্মে উত্তোলন: 
করিবেন এবং অপর মুখ দ্বার! মণিপুরপত্মের দশদলে দক্ষিণাবর্তে দশবার 
তালে তালে ভ্প করিবেন এবং সব্দে সব্দে মণিপুরপন্পস্থিত নমস্ত 
দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ ওবুত্তিগুলি গ্রান করিবেন। বং বীজ অগ্রিমগ্ুলে লয়. 
প্রাপ্ত হইবে। তখন “রং” এই বহ্ছিবীন্র মুখে করিরা ভানাহুতে উঠিবেন। 

অতঃপর কুগুলিনী অনাহুতপন্মে আনিরা পূর্কবমুখ বিশ্তুদ্ধপন্সে 
উত্তোলন করিরা অপর মুখ দ্বারা অনাহৃতপদ্মের দ্বাদশ দলে দক্ষিণাবর্তে 





পাপী স্পীপাপীপীপা্পীপিপাপাপপপি্পাশিপলিলাপা্পিপপীপাপষ্পপাপাপাপীপাপাপিপালীপপী পান 
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' তালে তালে দ্বাদশ বার জপ করিবেন এবং সর্ষে সম্দে অনাহত-পন্বস্থিত 
সমন্ত দেবদেবী, মাঁতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি গ্রাস করিবেন । রং বীজ 
বাযুমগ্ডলে লীন হইয়া যাইবে । তখন “যং” এই বাঁযুবীজ মুখে করিয়া 
কুগুলিনী বিশুদ্বপন্মে উঠিবেন। 
অনন্তর বিশুদ্ধ পন্মে আসিয়া পূর্বমুখ আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিয়া 
অপর মুখ দ্বার! বিশুদ্বপন্মের ষোড়শ লে দক্ষিণাবর্তে তালে তাঁলে 
যোল বার জ্প করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ব-পদ্যস্থিত সমস্ত দেব-দেবী, 
মাতৃকাবর্ণ, সপ্তত্বর এবং বুত্তিগুলি গ্রাস করিবেন; যংবীজ আকা 
মণ্ডলে লয় হইয়া যাইবে । তখন '“হং” এই আকাশ বীজ মুখে করিয়া 
. কুগ্ডলিনী জন্জ্াচক্রে উঠিবেন | 
তদনস্তর কুগ্ুলিনী আজ্ঞাচক্তে আসিয়া পূর্বমুখ নিরালম্বপুরে 
উত্তোলন, করিয়া অপর মুখ দ্বারা দক্ষিণাবর্তে আজ্ঞাচক্রের ছুই দলে: 
তালে তালে দুইবার জপ করিবেন এবং বঙ্গে সক্দে আজ্ঞাপদ্রন্থ নমুদয় 
দেবতা, মাতৃকাবর্ণ ও গুণগুলি গ্রাস করিবেন। হংবীজ মনশ্চক্রে 
লয়প্রাপ্ত হইবে । মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি প্রক্কৃতিতে এবং টি কুণুলিনী- 
শক্তির শরীরে লয় লইয়া! যাইবে । 
তখন কুগুলিনী স্ুযুগ্ামুখের নীচে কপাটিস্বরূপ অর্ধচন্দাকার মল 
ভেদ করিয়া যতই উথিত হুইতে থাকিবেন, ততই ক্রমে ক্রমে নাদ, বিন্দুঃ 
হকারার্ঘ ও নিরাঁলদ্বপুরী গ্রাস করিয়া যাইবেন অর্থাৎ তৎ সমস্তই 
কুগুলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই অর্দচন্দ্রাকার কগাটি ভেদ 
হইলেই কুগুলিনী দ্য়ং উখিত হইয়া ব্্র্স্থিত সহজ্র্দলা কমলে, 
পরম পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইবেন । 
আগ্চাশক্তি কুলকুগলিনী এইরণে স্থুল ভূত হইতে গ্রক্কৃতি গথ্যন্ত 
চতুষ্িংশতি তন গ্রাস করিয়া! শিরসি-সহলারে উঠিয়া পরম, পুরুষের 
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সহিত নংযুক্ত ও এবীভূত হইবেন। তখন প্রকৃতি-পুরুবের সামরস্ত 
সন্তুত অযৃতধারা ছারা দু ত্রহ্ধাওরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে, 
নেই নম্র সাধক সমস্ত জগৎ বিস্ত ও বাহভ্ঞানশৃন্য হইয়া কিব্ধুপ 
অনির্ধচনীয় অভূতপূর্ব অপার আনন্দে নিমগ্ন হইবে, তাহা লিখিয়ী: 
প্রকাশ করিধাঁর নাধ্য নাই । নে আনন্দ অন্থভব ব্যতীত মুখে বলিরাও 
বুঝাইতে পারা বায় না। সে অব্যক্ত অপূর্ববভাব ন্যক্ত করিবার মত 
ভাষা নাই। দে অনির্দেশ্য অনন্থভৃত আনন্দ ত্বয়ংবেছ্য। সাধারণকে 
কুমারীর হ্থাদী নহবান সুখ উপল্ধির স্যার" সে আনন্দ বুঝাইতে বাঁওয়াঁ 
বিড়দ্বনা মাত্র । * 

যাহারা, স্থুলমৃত্তির উপাঁসক, তীহাদিগের মধ্যে বীাহারাঁ 
শাক্ত, তাহারা কুলকুগ্ডলিনীকে সহম্রারে উত্থাপিত করিয়। তাহাকে 
গুরূপদিষ্ট ইষ্দেবতা অর্থাৎ যিনি যে দেবীর উপাসক, ভিনি কুগ্ডলিনী-: 
শক্তিকে সেই দেবী এবং পরম পুরুষকে তত্সিদিষ্ট ভৈরব কক্গনা করিয়া 
উভয়ের একত্রিত সামবশ্ত সম্ভোগ করিবেন। আর বাহাঁরা বৈষ্ণব” 
ভাহারাও কৃগলিনীকে নহশ্রারে উঠাইরা পুরুষের সহিত সংযুক্ত করিবার 
সময়ে কুখগুলিনীকে পরাগ্রকৃতিরূপিণী রাঁধা এবং সহআীরস্থিত পরম" 
পুরুষকে শ্রীরুঞ্ণ কল্পনা করিয়া উভয়ের সামরন্ত সম্ভোগ করিবেন ।৯ 
. নহস্রদল-পন্মে কুগুলিনীকে মহাতেজোময়ী অসৃভানন্দ মৃদ্তি চিন্তা 
করিবে। তৎপরে সুধাসমুত্রে নিমজ্জিত ও রনাপুত করিয়া পরম- 
পুক্তুষের সহিত নামরস্ত সন্তৌগপূর্বক পুনর্বার কুগুলিনীকে যথাস্থানে 
আনরন ক্গিতে হইবে! এই সময়. তাহাকে মহাস্বৃতরপা আনন্দদনী' 


*. এই প্রক্রির। আসাদের স্বকপোলকল্সিত বলির! কোঁদ বৈষ্ণব “মনে করিলে: 
ভাহাদের প্রামাণিক গ্রস্থ *"নারদ-পঞ্চরাত্রের” ৩য় অধ্যায়ের ৭০ হইতে ৭২ ম্লোকে রি 
করিলেই ভ্রম বুবিভে পারিবেন । 
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পি টিপ ভাত 
রি শপ পা ক পপি পা 


চিন্তা করিবে । কুগুলিনীকে নামাইবার সময় সাধক «সৌহহ্‌ং* মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া উভয় নানিকা দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে । 
তাহা হইলে তিনি নিম্মদিকে আসিবেন। প্রভ্যাগমন কালে নিরালম্বপুরী, 
গ্রণব, নাঁদ, বিন্দু আদি উদগীর্ণ করিয়া যখন কুগুলিনী আভ্ঞাচক্রে 
উপনীত হইবেন, তখন তাহা হইতে বুদ্ধি। মন, দেবতা, ভিগ্ুণ, 
মাতৃকাবর্ণ ও পদ্মস্থিত অগ্যান্ত লমুদয় স্ষ্ট হুইয়। যথাস্থানে অবস্থিভি 
করিবে । কুগুলিনী নিমের মুখ দ্বার? বাঁমাবর্তে তালে তালে আজ্ঞাচক্রের 
ছুই দলে ছুইবার জপ ক্রিবেন। পরে মনম্চন্র হইতে গ্হংগ এই 
আকাশ বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া বিশুঞ্ধপত্মে উপস্থিত 
হইবেন । 

বিশুদ্বপন্মে আলিলে, তাহা হইতে এই পন্স্থ মত্ত দেবদ্দেবী,, 
মাতৃকাবর্ণ, সপ্তত্বর: ও অমৃতাদি স্থষ্ট হইয়া যথাস্থানে সংস্থিত হইবে । 
তখন কুগুলিনী নিম্নের মুখ দ্বার! বামাবর্ডে বিশুদ্ধপন্মের যোড়খ দলে 
তাঁলে তালে ষোলবার জপ কবিবেন। হংবীজ হইভে আকাঁশমণওডল- 
হুষ্টি হইবে । তাহা হইতে “যং" এই বায়ু-বীজ উত্পয় হইলে, তাহ 
মুখে কবিয়। কুগুলিনী অলাহুভপফ্মে আসিবেন। 

অনাহত-পত্মে উপস্থিত হুইলে, তাহা হইতে এই পন্মস্থিত সম 
দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি স্থ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। 
তখন কুগুলিনী নিয়ের মুখ দারা বামাবর্তে অনাহত পদ্মের ঘাদশ দলে: 
তালে ভালে বারোবার জপ করিবেন। যংবীজ হইতে বাযুমগুল সৃষ্টি 
হইবে তাহা হইতে “রং? এই বহ্ি-বীজ উৎপন্ন হইলে, ভাহা মুখে; 
করিয়া কুগুলিনী মণিপুরূপত্ধে উপস্থিত হইবেন। 

মখিপুর-পদ্দে আনিলে তাহা হইতে এই পন্ুস্থিত সমস্ত দেব-দেবাঃ 
মাতৃকাবর্ণ ও বৃতিগুনি স্ষ্ট হইয়া যথাস্থানে সংস্থিত হইবে। তখন, 





চে 
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কুগুলিনী নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্তে মৃণিপুর-পন্মের দশ দলে তালে তাঁলে 
দশবার জগ-করিবেন। বংবীজ হইতে অগ্রিমগ্ুল স্ষ্টি হছইবে। তাহ! 
হইতে “বং” এই বরুণ-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া কুগুলিনী 
স্বাথিষ্টানপদ্মে উপস্থিত হইবেন । 

্বাধিষ্টান-পন্মে আসিলে, তাহা হইতে এই পন্মস্থিত নমুদর দেবদেবা, 
মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি স্থষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। তখন 
কুগুলিনী নিন্লের মুখ দ্বারা বামাবর্তে স্বাধিষ্ঠান-পন্মের ষড়দলে তালে 
তালে ছরবার জপ করিবেন। বংবীজ্হইতে জলরাশি স্থ্টি হইবে। তাহা! 
হইতে “লং” এই পূর্থী-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা! মুখে করিরা কুগুলিনী 
হূলাধারে আসিবেন। 

মূলাধারে আলিয়া উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে এই 
পন্মের সমস্ত দেবদেবী, মাঁতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুপি হ্্টি হইয়া যথাস্থানে, 
অবস্থিতি করিবে । তখন কুগুলিনী নিলে মুখ দ্বারা বামাবর্তে : 
মূলাধার-পন্মের চতুর্দলে তালে গালে চারিবার জপ করিবেন। 

ং-বীজ হইতে পূর্থীমণ্ডল সুট্টি হুইবে। তখন কুগুলিনী অপর মুখ 

বারা ব্রদ্দদ্ধার রোধ করতঃ স্থে নিত্রিতা হইপ্পজা নিক্পের মুখ 
দ্বারা নিংশ্বাসপ্রশ্বান ত্যাগ করিতে থাকিবেন। 'জীব পুনর্বার 
ভ্রান্তি ও মার়ামোহে সংমুদ্ধ হইয়া জীবভাবে যথাস্থানে অবস্থান 
করিবে । 

এই প্রণালী বুস্তকযোগে ভাবনা দ্বারা করিতে হয়! কেবল জপের 
নমর নেভুসংযুক্ত ইঞ্-মন্্র মনে মনে ঘথানিয়মে উচ্চারণ করিতে হয়। 
কুগুলিনী সর্ধব্ঘরূপিণী, স্থৃতরাং তাহাকে উদ্বোধিত করিতে সকলেরই চেষ্টা 
করা উচিত। কুল-কুগ্ুলিনী সকল দেহে নকলের মৃলরূপে শূলাধারে 
অবস্থিতি কৰিতেছেন। যথাঁ_ 
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মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহজারে সদার্শিবই । 
অতএব শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, পারি, 
শিখ, মুদলমান, খুষ্টান প্রভৃতি সকল সম্ডরদীযভূক্ত সাধকগণ উপরোক্ত 
নিয়মে কুগুলিনীর নাহায্যে জপ করিতে গারিবে। ধোনিযু্রাযধোগে 
জখ, সকল জপ হইতে শ্রেষ্ঠ-ইহার অনুষ্ঠানমাত্রেই এমন কোন 
বিষয় নাই, যাহাতে সাধক সিদ্ধি লাভ না করিতে পারে । যথা-- 


যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দ্রেবানামপি ছুল্লভী | 
সকৃতূ, লাভাৎ সংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থ স এব হি॥ 
_গোরক্ষমংহিতা 
এই ধোনিঘুব্রা অতিশয় গোপনীয়, দেবগণও ইহ! লাভ করিতে 
পারেন নী। এই মুর্ধার অন্্ঠানে সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয় ও সমাধিস্থ ইইতে 
পারা যায়! কেননা 
যোনিযুদ্রাং সমাসাছ স্বয়ং শক্তিময়ৌ ভবে | 
্শৃক্ষাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি । 
আনন্দময় সংভূহা। এঁক্যং ত্রহ্মণি সম্ভবেৎ । 
অহং ব্রন্মেতি বাদৈতং সমাধিস্ভেন জায়তে ॥ 
--ঘেরও-সংহিতা 
যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া সাঁধক সেই পরগাত্বাতে আপনাকে 
শক্তিমর ভাবনা করিবে অর্থাৎ আপনাকে প্রক্কৃতিরূপা গৌরী বা রাধা! 
এবং পরমীত্মাকে পুকুষরূণ শিব বা শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিবে তাহা হইলে 
প্রকুতিপুরুষ বাঁ তদাত্মক ব্রহ্ষজ্রীন হইবে । তখন ভ্্রী-পুরুষবৎ আপনার 
সহিত পরমাত্ার শূঙ্গার-রন-পূর্ণ বিহার হইতেছে, এইক্প চিন্তা করিবে? 
এইরূপ সন্ভোগ হইতে উৎপন্ধ পরমাঁনন্দরসে মগ্জ হইরা। পরব্রন্মের 
১০ 
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সহিত অভেদরপে মিলিত হইরাছি, এরূপ জ্ঞান জন্মিবে। তাহা 
. হইলে “আমিই বর্গ” এইকপ অধৈতজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পরক্রদ্ে চিত্ত 
লীন হইয়া যাইবে। অবশ্য ক্রমাভ্যাসে এই মুদ্রা-বন্ধন ও জপের 
প্রণালী শিক্ষা হইবে । 


অজপা জপের প্রণালী 


মূলাধার-পন্ম ও শ্বর়স্-লিদ অধোমুখ থাকাতে চিন্রাণী-নাড়ী-, 
মধ্যস্থিতা ব্রহ্মনাড়ীর মুখ অধোভাগে আছে। ছিমুখবিশিষ্ট 
সার্দত্রিবলয়াক্কতি কুলকুগুলিনীশক্তি এক মুখ এ ব্রলবিবরে রাখিয়া 
্রহ্মধার রোধ করতঃ নিত্রা যাইতেছেন ; অন্য মুখ .দণ্ডাহত ভূজদ্দিনীর 
ন্যায়, এই মুখ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বান হইতেছে । তাহাই জীবের নিঃশ্বান- 
প্রশ্থাস। শ্বাস-বাযুর নির্গগনকালে হংকার ও গ্রহণ সময়ে সংকার 
উচ্চারিত হয্ন। যথা-- ও 
_ হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারক্ত প্রবেশনে। 
_ত্বরোদয় শান্ত, 
_শ্বান পরিত্যাগ করিরা যদি গ্রহণ না করা গেল, তবে তাহাঁতেই 
মৃত্যু হইতে পারে, অতএব হং শিব-স্বরূপ বা মৃত্যু। ন:কারে গ্রহণ, 
ইহাই শ্তিত্বব্ূপ ৷ এই ছুয়ের বিবংবাদে জীবন রক্ষা হয়। অতএব 
এই শ্বাস-প্রশ্থাৰই জীবের জীবস্ব। 
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পপ শা্াপাপাপিপপাপাস্পপাপাপা পাপা 








সোইহং হংস পদেনৈব জীবো। জপতি সর্বদা । 
__হংস উগনিষশু 
হংলের বিপরীত «“লোহইং” জীব সর্বদা জপ করিতেছে । এই 
হংস শবৰকেই অজপামন্ত্রবলে। জপের মধ্যে অজপা জপ শ্রেষ্ঠ সাধনা । 
সাধক এই জপের প্রণালী অবলম্বন করতঃ স্বত-উখিত অশ্রুতপূর্বব' 
অলোকসামান্য "হতন” ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপাখিব পরমানন্দ উপভোগ 
করিতে পারিবে । অক্জপা মন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধকের নোইহং 
অর্থাৎ আমিই ব্রঙ্গ এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্থাসে 
এই অজপা জপ হয়। যথা 
একবিংশতি-সহত্রষট্শতাধিকমীশ্বরি । 
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্রময়ীং পরাঁম্‌ ॥ 
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ | 
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাঁশ-নিকৃন্তনী ॥ 
| - _শাক্তানন্দতরদ্বিণী 
-_যতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, ততবার “হংন” এই পরম মন্ত্র অভ্রপা 
জপ হয় এবং প্রত্যেক মনুষ্তের এক অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাৰ 
বহির্গত ও প্রশ্বান অন্তপ্রবিষ্ট হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ ॥ 
প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে এই হংস মন্ত্র জপ হইতেছে। হংনঃ--হং ভিতর 
হইতে সতের অংশ টানিরা লইরা বাহিরের, জগতে ঢালিয়া দিয়া 
প্রকৃতির পরিপুষ্ট সংনাঁধিত কবিয়। দিতেছে, আর সঃ বাহিরের রূপ, রস» 
গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভিতরে টানিয়া লইয়া লতের সহিত বত্বন্ধ স্থাপন 
করিতেছে । হং শিব বা পুরুষ_-নঃ শক্তি বাঁ প্রকৃতি । হংপ শ্বাস 
প্রশ্থানের বা পুরুষ-প্রক্তির মিলন, সুতরাং হংনই জীবাতা! ৷ শুলাধার 


শপ পাপপিাপাপািপিপাপাপাপাপিপাশা্ীপাপিপিপাপিপাশিপিশাপাপিন্পীপীি ০ 
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হইতে হংন শব্দ উখিত হইয়া জীবাধার অনাহতপন্মে ধ্বনিত হ্য়।; 
বারু দ্বারা চালিত হইয়া অনাহত হইতে হতন নাপিকা দির! শ্বাণ- 
প্রশ্বানক্বপে বহির্গত হইতেছে। অতএব জীব হইতে স্বতঃই হংসধ্বনি 
উত্থিত হইতেছে । হংন বীজ জীবদেহের আত্মা, এই হতসধ্বনি সামান্য 
চেষ্টার সাধকের কর্ণগোচর হ্য়। মানবের অজ্ঞান-তমপাচ্ছন্ন বিষয়-. 
বিমুঢ মন তাহা উপলদ্ধি করিতে পারে না। সদগুরুর কৃপার ইহ! 
জানিতে পারিলে আর মাল! ঝোলা লইরা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে 
হয় না। . 

এই অজপাজপ মোক্ষদায়ী। ুতরাঁং তাহার সহিত গুকুদত্ত 
ইষ্টমন্ত্র অথবা অন্য থে কোন মন্ত্র জপ করিলে, অচিবে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি 
হুইয়া থাকে । অজপা জপের প্রণালী এইরূপ-- 

প্রথমতঃ সাধক মনঃদংযম পূর্বক কুশীসনে বা কম্বলাসনে, আপন 
আপন অভ্যস্ত যে কোন আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া ব্রদ্মরন্ধে 
শতদলকমলে গুরুর ধ্যান ও প্রণাম করিবে । তদনন্তর আপন আপন 
পটলানুযায়ী অন্বন্তান, করন্যান ও প্রাণায়াম করিয়া কিংবা পূর্বোক্ত 
প্রণালীক্রমে যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া কুগুলিনীশক্তিকে উদ্বোধিতা 
করিবে কুগুলিনী উদ্বোধিতা না হইলে জপ পুজা সমস্তই বৃথা । 
যথা 





মূলপদ্ধে কুগ্ুলিনী যাবনলিদ্রারিতা প্রভো । 
তাঁবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্তরবনতার্চনাদিকং ॥ 
জাগত্তি ঘি সা দেবী বুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ | 
তৎ্প্রসাদমায়াতি মন্ত্ন্ত্াচ্চনাদিকম্‌ ॥ 

| _-গৌতমীয়-তন্্ 





অজপা-জপ ] তান্ত্রিক গুরু ১৪৯ 





০৯৮৯৮৯সিসিপসি 








পাস্পাপাসপিসিপািসি, 


-মৃলাঁধাঁরস্থিত কুগুলিনীশক্তি যাবৎ জাগরিতা না হইবেন, 
তাবৎকাল মন্ত্রপ ও যন্ত্রাদিতে পুজার্চনা বিফল । যদি বহুপুণ্যপ্রভাবে 
সেই শক্তিদেবী জাঁগরিতা হয়েন, তবে মন্ত্রজপাদ্ির ফলও সিদ্ধ হইবে। 

স্থৃতরাৎ য়োনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া অরপাঁজপের অনুষ্ঠীন করিবে 1 
কেন না তাহাতে কুগুলিনীদেবী উদ্বোধিতা ও উদ্ধগমনোনুখী 
হয়েন। ৃ 


মূলাধার-পন্মের অন্তর্গত যে ্বয়স্ূুলি্* আছেন, কুগুলিনী নার্দ 
ত্রিবলয়াকারে দেই ্বয়স্তুলিন্রকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। 
.. ঘোনিমুদ্রাখোগে মুলাধার আকুঞ্িত করিয়া চিন্তা করিতে হইবে, কুগুলিনী- 
7 শক্তি জাগরিতা এবং মহাতেজোময়্ীহইয্া উদ্ধ গমনোন্ুখী হইয়া অপেক্ষা 
করিতেছেন। এই সময়ে আপন মন্ত্রাক্ষরগুলিকে কুগুলিনীর শরীরে 
গ্রথিত অর্থাৎ কুগুলিনীরপ সুত্রে মন্ত্রাক্ষরগুলিকে মণির স্যাপ্স গ্রথিত চিন্তা 
করিতে হইবে। অতঃপর নাধক মনে মনে ইষ্টমন্্র উচ্চারণ পূর্ববক নিঃশ্বাসের 
তালে তালে অর্থাৎ পুরক কালে চিন্তা দ্বারা এ কুগুলিনীশক্তিকে 
উত্থাপিত করতঃ সহআীর কমল-কণ্নিকার-মধ্যবর্তী পরমানন্দময় পরমাত্মার 
সহিত এঁকাত্ম্য পাওয়াইবে এবং রেচনকালে এঁ শক্তিকে বথাস্থানে 
আনয়ন করিবে। বলা বাহুল্য, রেচনকালে আর মন্ত্র উচ্চারণের 
প্রয়োজন নাই। 
এইরূপ নিঃশ্বাসের তালে তালে যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া নিঃশ্বাস 
রোধ করতঃ ভাবনা দ্বার! কুণুলিনীকে একবার সহম্রারে লইয়া যাইবে 
এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে আনিবে। এইরূপ বারঘ্ার করিতে করিতে 
যুম্নাপথে বিছ্যাতের ন্যায় দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে। 
 মতগ্রণীত “যোগী গুরু” গ্রন্থে কুগুলিনীচৈতন্যের বহুবিধ সহজ ও সুখসাধ্য কৌশল 
লিখিত হইয়াছে। 
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/ 
৬ পো্পিলপাপা্া্ালা পল পীর এ পলো ০০৮ পাপ পাপা পা পলা পলা পলা 


প্রত্যহ এইরূপ শিরমে জপ করিলে;.নাঁধক মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করিতে 
পারিবে, সন্দেহ নাই । ন্যাসাদি না করিয়াও সাধক দরিবারাত্র শয়নে, 
গমনে, ভোজনে এবং সংগারের কাজ করিতে করিতে অজপার সঙ্গে 
উষ্টম্ত্র জপ করিতে পারিবে । জীবাত্মার দ্হত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 
এই অভ্রপা পরম-মন্ত্র জপ হইর! থাকে । অতএব মৃত্্যুদময়ে জ্ঞানপূর্ববক 
সঃ-এর নহিত ইষ্টমন্ত্র যোগ করির। শেষ হংএর সহিত দেহত্যাগ করিতে 
পারিলে শিবরূপে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 





শ্বশান ও চিতা সাধন 


দীক্ষা গ্রহণ করিয়। সাঁধক নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে ক্রমশঃ যখন ভ্রচিষ্ঠ ও কন্সিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তখন কাম্য-কর্ের . 
অনুষ্ঠান করিরে। সাধনার উচ্চ উচ্চ স্তরে অধিরোহণ করিতে হইলে 
তান্ত্রিক গুরুর নিকট অধিকারান্টরূপ সংস্কারে সংস্কত.হইতে হয়। নতুবা 
নাধনান্ুরূপ ফল পাওয়া কগিন। কলিকালে তন্ত্রোক্ত কাম্য-কন্ধগুলির 
মধ্যে বীরপাঁধন শ্রেষ্ঠ ও নগ্ধঃ ফলগ্রদ । তন্মধ্যে যোগিনী, ভৈরবী, বেতাল, 
চিতা ও শব-সাধন সর্বোৎকৃষ্ট | আমরা এই কল্পে অবিদ্া বা! উপবিদ্যার 
বাধনা-প্রণাঁলী বিবৃত করিব না । মহাবিগ্ভা-সাঁধনাই আমাদের একমাত্র 
লক্ষ্য । অতএব শ্বশান ও চিতাঁ-সাঁধন এবং শব-সাঁধনার প্রণালীই 
আমরা এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিব। পূর্ণাভিষেক ও সিমিনাতী গ্রহণ করিয়া 
বীর-সাধনার অন্থগান করিবে । 
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পলাশী পলাপারাপাাপাপাপালাশাতার্পানাপাতা পাশ 





যাহার! মহাবলশালী, মহাবুদ্ধিমান্‌, মহানাহসী, সরলচিত্ত, দয়াশীল, 
সর্ধপ্রাণীর হিতকাধ্যে অন্ুরত্ত, তাহারাই এই বাঁ্যের যথার্থ উপযুক্ত 
পাত্র। এই সাধনকালে সাধক কোনরূপ ভীত হইবে না, হান্ত-পরিহাস 
পরিত্যাগ করিবে এবং কোন দিকে অবলোকন ন1 করিয়া একাগ্রচিত্তে 
আধনার অনুষ্ঠান করিবে । 


অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দস্ঠাং পক্ষয়োরুভয়োরপি । 
কষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েদ্বীরসাঁধনং ॥ 


্ 


-_বীরতন্ত্ 


_ ক্ুষপক্ষের কিন্বা শুক্ুপক্ষের অষ্টমী অথবা চতুদ্দিশী তিথিতে বীর- 
সাধন করিতে পারা যাঁয়, তবে রুষপক্ষই প্রশস্ত । 

সাধক সার্দপ্রহর রাত্রি গতা হইলে শ্মশানে গমন পূর্ববক নিদিষ্ট 
চিতায় মন্ত্রধ্যানপরায়ণ হইয়া স্বীয় হিতসাধনার্থ নাধনার অনুষ্ঠান করিবে। 
সামিষান্ন, গুড়, ছাগ, সুরা, পায়স, পিষ্টক, নানাবিধ ফল, নৈবেছ্য এবং 
স্ব স্ব দেবতার পুজাবিহিত ভ্রব্য এই সকল পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া সাধক 
তৎ্সমন্ত ব্রব্য শ্মশান স্থানে আনয়ন করিয়া নির্ভয় চিত্তে সমান-গুণশালী 
অন্ত্রধারী বন্ধুবর্গের সহিত সাধনারস্ত করিবে। বলি-্রব্য সপ্ত পাত্রে 
বাখিরা তাহার চারি পাত্র চারিদিকে এবং মধ্যে তিন পাত্র 
স্থাপন করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক নিবেদন করিবে। গুরু, ভ্রাতা 
অথবা সুব্রত ব্রাঙ্ষণকে আত্মরক্ষার্থ দূরে উপবেশিত করিয়া 
 ন্লাখিবে। 
অসংস্কৃতা চিতা গ্রাহ্থা নতু সংস্কার-সংস্কৃতা । 
চগ্ডালাদিধু সংপ্রাপ্তা কেবলং শীন্র-সিদ্ধিদা ॥ 

_-তন্ত্রনার 
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সো ত 





_-নাধনকার্য্যে অনংস্কৃতা চিতাই গ্রহীয়া, সংস্কৃতা অর্থাৎ 
জলনেকাদি ছারা পরিদ্কতা চিতাতে সাধন করিবে না। চগ্ডালাদির 
চিতাতে শীঘ্র ফল্লাঁভ হ্য়। 

বীর-নাধনাধিকাী ব্যক্তি শান্্রোক্ত বিধানে চিতা নিদ্দেশপূর্ববক অর্ঘ্য 
স্থাপন করিয়া ব্বস্তিবাচন এবং তৎপরে, “গ ভান্েত্যাঁদি অম্ুক-গৌভ্রঃ 
ল্রীভযুক দ্বেবশুর্ী অযুক-মন্ত্রলিদ্ধিকীমঃ শ্মশানদাধনমহং 
করিষ্ক্ে৮ এই মন্ত্রে ংকল্প করিবে। তদনন্তর সাধক বন্ত্রালঙ্কার গুভৃতি 
বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া পুর্ব্বাভিমূখে উপবেশনপুর্র্বক ফট্কারান্ত 
মূল মন্ত্রে চিত্রাস্থান প্রোক্ষণ করিবে। , তত্পরে গুরুর পাঁদপন্ম ধ্যান 
করিরা। গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকাগণের পূজা করিবে । অতঃপর 
“ফট্‌” এই মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়া 


যে চাত্র সংস্থিতা দেব! রান্মসাশ্চ ভয়ানকাঃ। 
পিশাচাঃ দিদ্ধায়ে। বক্ষ গনর্ববাদ্সরদাং গণাঁঃ ॥ 
যোগিন্যে। নাতরে ভূতাঃ বর্ব্বান্চ খেচরা? স্রিয়ঃ 
সিদ্দিদাতা ভবন্তত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ ॥ 
এই মন্ত্ে প্রণাম করিরা তিন অর্লি পুষ্প প্রদান করিবে । অনন্তর 
পূর্বদিকে “ও ভু” শ্মশানাধিপ ইমং সামিবান্ধ বলিং গৃদ্ধ গৃক্ 
গৃহ্থাপর গৃন্থাপর বিদ্ধ নিবাবণং কুকু জিদ্ধিং মম জবচ্ছ স্বাহা” 
এই মন্ত্রে খবশানাধিপতির পৃদ্ভা ও বলি প্রদান করিবে। দক্ষিণ দিকে ৭ 
হী” ভৈরব ভয়ানক ইন্সং ামিবান্স---....-ম্বাহা” (ইমং ামিযাল্ 
হইতে স্বাহ পথ্যন্ত পূর্বববৎ ) এই মন্ত্রে ভৈরবের পুজা ও বলি, পশ্চিম 
দিকে "ও ভু' কালভৈরর শ্বাশানাধিপ ইগং জামিবান্ন--.".- 
স্বাহু” এই মন্ত্রে কালভৈরবের পৃত্ধা ও বলি এবং উত্তর দিকে ৭ 
৬ ভু মহাকাল শ্বাশানাধিপ ইমং সাঁমিবান্স--....-ম্বাহা” এই 





] 
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মন্ত্রে হহাকালের পূজা ও বলি প্রদান করিবে। অনন্তর তিন্টী বলি 
চিতা মধ্যে. 
৯ ওঁ কাল-রাত্রি মহাকালি কালিকে ঘোর-নিঃম্বনে | 
গৃহাণেমং বলিং মাতর্দেইি সিদ্ধিমনভমাং | 

এই মন্ত্রে একটি বলি কালিকাদেবীকে, "ওঁ ভু ভূতনাথ শ্মাশীনা- 
ধিপ ইমং জামিবান্সং '****--. স্বাহা” এই মন্ত্রে দ্বিতীয়টী ভূতনাথকে 
এবং 'গুভু সর্ববগণনাথ শ্াশানাধিপ ইমং দামিবান্স--.+-স্বাহা?' 
এই মন্ত্রে তৃতীয়টী গণনাথকে প্রদান করিবে। এইরূপে বলি প্রদান. 
করিয়। পঞ্চগব্য ও জল দ্বার শ্বশানস্থ অস্থ্যাদি প্রক্ষালিত করিয়া! তছুপরি 
গীতবস্তর বিস্তাসপূর্বক বটপত্রে কিম্বা ভূক্ঈপত্রে পীঠমন্ত্র লিখিয়া গীত. 
বন্তরোপরি স্থাপন করিবে । তদুপরি ব্যান্রচ্মাির আনন আবৃত করিঘ্া. 
বীরাসনে উপবেশন পূর্বক "ভু" ভু" ভীং ভীং কালিকে ঘোরদখ্টরে 
প্রচণ্ডে চণ্ডনাপ্সিকে দানবান্‌ দ্রারয় হন্হুলশবশরীরে মহাবিদ্ৎ, 
ছেদয় ছেদয় স্বাহু। সু কট.» এই বীরার্দিন মন্ত্রে পূর্ববাদি দশ দিকে 
লোট্্র নিক্ষেপ করিবে | এইরূপে দশ দিক রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন 
করিয়া সাধন করিলে কোন বিদ্ব বাধা হইতে পারে না। 

সাঁধনসময়ে যদি সাধক কোনরূপ ভয়ে কাতর হয়, তৎক্ষণাৎ স্ুহ্বদর্গ 
তাঁহার ভয় নিবারণ করিবে । সুন্বদ্গণ সর্বদা এইরূপ সতর্ক থাকিবে, 
যেন কোন প্রকারে পাধক ভর-বিহ্বল না হয়। যদি সাধক অদহা ভরে 
অতি বিহ্বল হইয়। পড়ে, তাহ। হইলে বন্ত্র দ্বারা সাধকের চস্ষু ও কর্ণ: 
রন্ধন করিয়া দেওয়া কর্তব্য । কারণ নে ধেন কিছু দেখিতে বা শুনিতে 
নাপায়। 

তদনন্তর কপূর-ম্মিশিত গেত আকন্দ ও শ্বেত বেড়েলার তুলা ঘার1: 
বন্তি প্রস্তুত করিঝনা প্রদীপ গ্রজ্জালন পূর্ধ্বক সেই স্থানে রাখিবে ॥ 
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প্পিসলিসপাসপিসপাস্পসপিসপাপসাসাসিসিসিিসাসাসাসসিস্পাস্পাপাস্পিস্পাস্পিস্পসপিসপািপাপস্পিসপাসপসপাসপসিপিসপাস্পাশি। 


-পরে “ওঁ দেব্যন্্রেভেতা নমঃ” এই মন্ত্রে অন্্রপৃজা -করির! সাধক স্বীয় 
অধোভাগে এ প্রজ্জলিত প্রদীপ প্রোখিত করিগ়্া রাখিবে। কিন্ত__ 
হতে তন্মিন্‌ মহাঁদীপে বিদ্বৈশ্চ পরিভূয়তে | 
--তত্ত্রসার 
ও গ্রদীগ নির্বাপিত হঈলে সাধনার নান] বিপ্ন উপস্থিত হইতে 
“পাবে। | 
তৎ্পরে আপন আপন কল্পোক্ত বিধানে ন্যানলমূহ ও ভূতশুদধ্যা দি 
“করিয়া ইঞ্দেবতার পুজা সঘাপনপূর্বক “ও” অদ্যেত্যাদ্দি ভমুক 
.গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেধশর্মা অমুক অআন্ত্রিদ্ধিকামঃ অমুক- 
মল্ত্রত্যামুক-সংখ্য-জপমহুং করিয্যে” এই মন্ত্রে সংকল্প করিবে। 
অনন্তর স্বহৃদয়ে দেবতার ধ্যান করিরা মন্ত্রপ আরম্ভ করিবে। 
'জপের বিধান এইবপ-_ 


একাক্ষরী যদি ভবেদ্‌ দিকৃসহজ্ং ততো! জপেৎ। 
দ্যক্ষরেইষ্টসহত্বং স্তাজ্যক্ষরে চাযুতার্ঘকম্‌ ॥ 
অতঃপরক্ত মন্ত্রঞ্ছেো গব্গাস্তকসহঅকং | 
নিশাযাং বা সমারভ্য উদয়ান্তং অমাঁচরেৎ ॥ 
__তন্ত্রনার 
-_নাধকের মন্ত্র একাক্ষরী হইলে দশ হার, দি-অক্ষরী হইলে আট 
“্াজার, তিন অঙ্গরী হইলে পাঁচ হাজার এবং চতুরক্ষরী বা ততোধিক 
'সক্ষরী মন্ত্র হইলে ' অষ্টোতর নহম্র সংখ্যার জপ করিতে হইবে । নিশা 
এসময়ে আরস্ত করিরা হুর্যোদর পব্যন্ত জপ করা কর্তব্য । 
যদ্দি অর্ধারাত্র পর্য্যন্ত জপ করিলেও কিছু দ্রেখিতে না পায়, তবে 
“ও দুর্গে ছুর্গে রক্ষণি ব্বাহা?” এই জদ্ম-ছুর্গ। মন্ত্রে র্ষপ এবধ_ 
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৮ ্পীপীন 
াপীাপাপীপাপাপাীীতাাা পাতলা পাপা 





ও তিলোহসি দৌমদৈবতো। গোসবস্তপ্তিকারকঃ । 

পিতৃণাং স্বগদীতা ত্বং মর্ত্যানাং মম রক্ষকঃ | 

ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিপ্রেষু শান্তিকারকঃ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল ইখানাদি চতুক্ষোণে নিক্ষেপ করিতে হইবে। 
'তৎপরে পূর্ববোপবেশন স্থান হইতে সপ্তপদ গমন করিয়া সেই স্থানে উপ- 
বেশন পুর্ধ্বক পুনর্ব্ধার ইষ্টদেবতার পুঞ্জ। করিয়৷ জপ করিবে। যদি জপ 
করিতে করিতে কেহ আপিয়া৷ “বর গ্রহণ কর” এই কথা বলে, তখন 
'দেবতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়৷ অভিলধিত বর গ্রহণ করিবে। জপের 
'আদ্িতেঃ জপমধ্যে ও জপান্তে বলি প্রদ্ধান করিবে । জপের আদি, মধ্য অথবা 
অন্ত সময়ে দেবী যখন বলি প্রার্থনা করিবেন, তখনই মহিষ কিন্ব ছাঁগ বলি 
'প্রদান করিবে । যবপিষ্ট দ্বারা মহিষ কিছ ছাগল প্রস্তুত করিয়া বলি দেওয়| 
কর্তৃব্য। যখন দেবী নর কিম্বা হস্তী বলি প্রার্থনা করিবেন, তখন 
'পদিনাত্তরে বলি গুদাঁন করিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বগৃহে গমন 
করিবে । পরদিবস ধান্তপিষ্ট বা যবপিষ্ট দ্বারা নর ও হৃত্তীপ্রপ্তত করিয়া, 
পূর্বোক্ত মন্ত্রে ডন দ্বারা ছেদন করিবে । যোগিশীহদয়ে লিখিত আছে 
যে, জপান্তে উক্তরূণে বলিপ্রদান করিয়া বর গ্রহ্ণ-পূর্ববক সুহৃদ্বর্গের সহিত 
হ্্টচিত্রে স্বগৃহে গমন করিয়া স্বীয় শক্তি অন্থুসারে গুরু; গুরুপুত্র অথব! 
-গুরুপতীকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । যথা 

সমাপ্য সাঁধনং দেবি দক্ষিণাং বিভবাঁবধিং | 
গুরবে গুরুপুভ্রায় তৎপত্যৈ বা নিবেদয়েৎ ॥ 


পোদ পাপে পাপে শী 


শৃব্-নাধ্ন 


তন্ত্রের নামে যাহারা ভ্রা-কুঞ্চিত করিব থাকে, তাহারা একবার 
তন্রশান্ত্ পর্ধ্যালোচনা করিলে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবে এবং বিম্মিত 
ও স্তত্তিত হইয়া সসম্মানে নমস্কার করিবে । সাধনার এরপ প্রকুষ্ট পন্থা 
এবং সাধকের রুচিভেদে ব্বভাবান্ৃারী নাধন-গন্থা আর কোন শান্ত প্রকাঁশ 
করিতে পারেন নাই। কলির অল্লাবু জীবগণ যাহাতে অতি অল্প সময়ে 
নিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তন্ত্র সে বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ।' 
অধিকারী হইতে পারিলে সাধক এক রাত্রিতেই ব্রহ্মবিষ্ভা সিদ্ধি করিতে 
গারে। বীর-সাধন তাহার দৃষ্টান্ত । গেহারের সর্বববিদ্য! সর্ববানন্দ ঠাকুর 
একরাত্রি মাত্র শব-সাধন করিয়! ব্রহ্ম-নাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন । 
আমরা নিয়ে সেই শব-বাধনার প্রণালী বিবৃত করিলাম। 

বীর সাধনাধিকারী সাধক শুন্যগৃছ, নদীতট, পর্বত, নিজ্জন প্রদেশ, 
বিন্বযূল অথব। শ্মশান নমীপন্থ বন-পরদেশে শব সাধন করিবে । শাস্তরোক্ত 
বিহিত দিনে শব-নাঁধন কর্তব্য যথা- 

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দন্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি | 
ভৌমবারে তমিজ্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিযুত্তমাম্‌ ॥ 
] __ভাবচুড়ামি 

_ ক্ৃঞচ কিছ্বা শুরু পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে মর্দলবারের। 
রাত্রিকালে উক্ত সাঁধন করিলে নাধক উন্তমা নিদ্ধি লাভ করিতে পারে । 

শব-সাধনায় কৃষ্ণপক্ষই বিশেষ প্রশস্ত । নাধক পূর্বেই বিহিত শক 
সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। বিহিত শব যথা 
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এপিএস পাপীালাপীলাীপীশীপাপ্পিপাতাপপাশাী, 





যষ্তিবিদ্ধং শুলবিদ্ধং খড়গাবিদ্ধং জলে মৃতম্‌। 
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্‌ ॥ 
তরুণং সুন্বরং শুরং রণে নষ্টং সমুজ্জলম্‌। 
পলায়নবিশৃন্তত্ত সন্মুখরণবন্তিনম্‌॥ 
_ভাবচুড়ামণি 
যে ব্যক্তি ষষ্টি, শূল ও খড়গাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, জলে 
পতিত হইয়া মরিরাছে, বভ্রাঘাতে কিন্বী সর্পদংশনে যাহার মৃত্যু 
হইয়াছে, এইরূপ চগ্ডাল-জাতীয় মৃতদেহকে এই কার্যে শব করিবে। 
বীরসাধন কার্যে মন্থপ্তের মৃতদেহই প্রশত্ত। অন্যান্য ক্ষুদ্রশব সাধারণ 
কর্মমসিদ্যর্থে নিয়োজিত হইতে পারে) ত্রান্গণের শবও এই কার্য্যে 
পরিত্যাগ করিবে । যে ব্যক্তি পলায়ন না করিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ 
বিনজ্জন করিয়াছে, তাহার দেহও শবনাধন কার্যে প্রশস্ত । এইরূপ শব 
তরুণবয়স্ক ও স্ুন্দরা্ঘ হওয়া আবশ্ঠক। শব এইরূপ স্থলক্ষণাক্রান্ত না 
হইলে পরিত্যাগ করিবে । যথা__ 
্্রবস্তং পৃতিতাঁষ্পুশ্ঠং নয়বর্জং হি তুবরং। 
অব্যক্তলিঙ্গং কুষ্চীং বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ ॥ 
ন ছুতিক্ষমৃতঞ্াপি ন পযুঠধিতমেব বা। 
: স্্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং সর্ববথা পরিবর্জয়েৎ ॥ 
--ভৈরব-তন্ 
যে ব্যক্তি'ন্ত্রীর বশীভূত, পতিত, অস্পৃষ্ঠ ছুর্নীতিযুক্ত, শ্বশ্র-বিহীন, 
ক্লীব, কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত অথবা বৃদ্ধ, পেই সকল শব বজ্জন করিবে। 
ছুর্তিক্ষে মৃত ব্যক্তির দেহ শবসাধন কাধ্যে অগ্রাহ্থ। সগ্যোম্বত শৰ 
বিহিত ; বাঁসি বা গলিত শব দ্বারা নাধন করিলে তাহাতে কাধ্যনিদ্ধি 
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বপপীপা্পিপীীপপপি পাপ এ 


হর না। সুতরাং উত্ত প্রকার শব এবং স্ত্রীলোকের মৃতদেহ. এই কার্ধ্যে 
গ্রহণ করিবে না। কদাচ আত্মঘাতীর দেহ শব-সাধনে স্বীকার করিবে 
না। পূর্বোক্ত স্থলক্ষণাক্রান্ত শব নংগ্রহ করিয়া সাধনার অঙ্ষঠান 
করিবে। 
সাধক মাধভক্ত বলির জন্য তিল, কুশ, নর্ষপ ও ধুপ-দীপাদি পুজার 
উপকরণ নাগগ্রী সংগ্রহপূর্ধক শববাধনোপযোগী পূর্বোক্ত যে কোন স্থান 
মনোনীত করিয়া! নেই স্থানে গমন করিবে। পরে সামান্যা্ধ্য স্থাপন 
পূর্ব্বক সাধক পূর্ববা ভিমুখ হইর1 “কট্‌” এই মন্ত্রের পুর্বে আপন আপন 
বীজমন্্র উচ্চারণ করিরা যাগ-স্থান অত্যুক্ষী করিবে | অনন্তর পূর্বদিকে 
গুরু, দৃক্ষিণে গণেশ, পশ্চিমে বটুক এবং উত্তরে যোগিনীর অঙ্চনা করিয়া 
ভূমিতে পু” স্ ভীং ভরীং কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে গ্রচণ্ডে 
রি দানবাঁন্‌ দারয় হন হুন শবশরীরে মহাবিপ্পং 
ছেদর ছেদয় স্বাহা! হব ফট এই বীরার্িন মন্ত্র লিখিয়া- 
. দেচাত্র বংস্থিতা দেবা রাক্ষনাশ্চ ভয়ানকাঃ। 
পিশাচাঃ দিদ্ধয়ে! বন! গন্ববর্বা্রসাং গণাঃ ॥ 
ঘোগিন্যো। নাতিরে! ভূতাঁঠ সর্ধবাশ্চ খেচরাঃ ত্ররিয়ঃ ॥ 
সিদ্ধিদাতা ভবন্তত্র তথ! চ মম রক্ষকাঃ ॥ 
এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিরা প্রণাম করিবে। অনন্তর 
শ্বশান-সাধনার লিখিত ক্রমে পূর্বদিকে শ্বশানাধিগতি, দক্ষিণদিকে 
,ইভরব, পশ্চিমদদিকে কালভৈরব এবং উত্তরদিকে মহাকালভৈরবের পুজা 
করিয়া বলি প্রদান করিবে। অতঃপর “ও সহত্রারে হুশ কট» মন্ত্রে 
শিখাবন্ধন করিরা শবহৃদরে হস্ত সংস্থাপন পূর্বক “ও ভ্রীং স্ফ,র সফর 
গ্রস্কূর প্রন্ফর ঘোর ঘোরতর তন্ুরূপ চট চট প্রচট প্রচট, 
কুহু কহু বন বন বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হু" ফট. এই হুদর্শন-মন্্র 


॥ 
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পস্পিসপিস্পিসপসপিসপিসিসিসপিসপএসসস্পাসউস্পস্পিস্পিসিসা সপ্ত পাস 


উচ্চারণ করিয়া "আ'ত্ানং বক্ষ বক্ষ” বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে । 
তৎপরে আপন আপন কল্পোক্ত প্রাণায়াম, ভূতগুদ্ধি ও বিবিধ ন্যাস, 
করিয়া “ও ছুর্গে ছুর্গে রক্ষণি ব্যাহা?” এই জরদর্গা মন্ত্রে তুদ্দিকে সর্ষপ, 
বিক্ষেপ এবং 


“ও তিলোহসি সোমদৈবত্যে৷ গোসবন্তৃপ্তিকারকঃ। 
পিতৃণাং ্বর্গৰাতা ত্বং মর্ভ্যানীং মম রক্ষকঃ ॥ 
ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিদ্বেষু শান্তিকারকঃ ॥৮ 
এই মন্ত্রে তিলবিক্ষেপপূর্ব্বক সংগৃহীত শবের নিকট গমন করিবে। 
পরে.শব সমীপে উপবেশন করিয়া “ও" ফট” এই মন্ত্রে শবোপরি” 
অত্যুক্ষণ করতঃ “ও হই, ম্বৃতকাঁয় লমঃ ফট.” এই মন্ত্রে তিনবার, 
পুষ্সা্জলি প্রদান-পৃর্ধবক শব স্পর্শ পূর্ধবক প্রণাম করিবে । অনস্তর-- 


“ও বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর 

আনন্দভৈরবাকার দেবী-পধ্যস্ক-শঙ্কর ॥ 

বীরোহহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্ভিষ্ঠ চণ্ডিকার্চনে ॥” 
এই মন্ত্রে শবকে প্রণাম করিবে । তৎ্পরে ও হু সৃতকাঁয় নমঃ” 
এই মন্ত্রে শব প্রক্ষালন করিয়। স্থগন্ধি জল দ্বার! শবকে স্নান করাইয়া; 
বন্ত্র ঘধার। শবশরীর মাঙ্জন, ধৃপ দ্বার! শোধন ও শবশরীর চন্দন দার 
অন্ুলিপ্ত করিবে । এই সময় শবশরীর যদি রক্তবর্ণ ধারণ করে, তাহা- 
হইলে সাধককে ভক্ষণ করে। যথা-- 

রক্তার্তো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকং | 
_-ভাবচুড়ামণি 
অনন্তর শবের কটিদেশ ধারণ করিয়া ৃজাস্থানে আনয়ন করিতে 

হইবে । পরে কুশ দ্বারা শখ্যা-রচনা করিয়া তাহার উপরে পূর্ববশির: 
করিয়া শব স্থাপন করিবে। অতঃপর শবমুখে জাতিফল,খদিরাঁদিধুক্ত তাঁঘুল, 
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প্রদান করিঘ্া শবকে অধোমুখ করির রাথিবে । শবপৃষ্ঠ চন্দনাদি ছারা 
অঙুলৈপন করিয়া! বাহুমূল হইতে কটিদেশ পর্যন্ত চতুরত্র মুল লিখিবে। 
চতুর মধ্যে অষ্টদলপন্ম ও চতুর্ঘার অঙ্কিত করিয়া পদ্ম মধ্যে “ও হীং 
-ফটত এই মন্ত্রের সহিত আপন কল্পোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিতে হইবে 1 অনন্তর 
তাহার উপরে কন্বলাদির আপন স্থাপন করিবে। পরে শবসমীপে 
গমন করিরা শবের কটিদেশ ধারণ করিবে। ইহাতে শব যদি 
,কোন প্রকার উপন্ব করে, তবে তাহার গান্জে নিষ্ঠীবন প্রদান 
করিবে যথা | 





প৯পতিতাস্পিসাং 





গত্বা শবপ্ত সাগ্নিধ্যং ধাঁরয়েৎ কটিদেশতঃ। 
যছ্যুপত্রাবয়েত্তদা দগ্চান্িস্গীরনং শবে ॥ 
__ভাবচুড়ামণি 
এইরূপ করিলে শব শান্তভাব ধারণ করিবে | তখন পুনর্ধবার প্রক্ষালন 
-পূর্রবক জপ-স্থানে আনরন করিতে হইবে। পরে জ্রপ-্থানের দশদিক 
স্বাদশাসুলি পরিমিত অশ্বথাদি বগ্জকা্ঠ প্রোথিত করিরা! পূর্ববাদি কর্মে 
'দশদিকৃপালের পূজা ও বলি প্রদান করিবে । পুজার ক্রম এইবঁপ যথা__ 
পূর্ববাদি ক্রমে "ও লীং ইন্দ্র সুরাধিপতয়ে এরাবতবাহনার 
বজ্রহস্তায় শক্তিপারিবার় অপরিবারার নম” এই মন্ত্রে গাদ্ভাদি 
উপচার দ্বারা অর্চনা করিয়া “ও লাং ইন্দ্রায় জুরাধিপতয়ে ইমং 
বলিং গৃছু গৃহ গৃ্ুপিয় বিস্বনিবারণং কৃত্বা অম দিছিং গ্রবচ্ছ 
ন্বাহা এব মাঁববলিঃ ইঞ্দরার ম্বাহা” এই মন্ত্রে সাম্যান্ন দ্বারা 
'বলি প্রদান করিবে | | 
“ও রাং ভগ্রয়ে তেজোহধিপতবে মেববাহনায় সপরিবারীয় 
শক্তিহস্তার লারুধার নম» এই মন্ত্রে পাগ্াদ্দি উপচাঁরে অর্চন1 করিয়া 
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পিসি 


5৪ রাং অগ্নয়ে তেজোইখিপতরে” ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া 
অগ্নয়ে স্বাহ বলিয়া! বলি প্রদান করিবে । 

“ও» মাং বমায় প্রেতাধিপতয়ে দগুহস্তার মহিববাহুনায় 
সপরিবারীয় জারুধায় নমঃ” এই মন্ত্রে পাগ্যাদি উপচার দ্বারা 
অঙ্চনা করিয়া “গ মাং যায় প্রেতাধিপতয়ে” ইত্যাদি পুর্ধ্ববৎ মন্ত্র 
পাঠি করির। “মায় স্বাহী” বলিয়া বলি প্রদান করিবে! 

“ও» ক্ষাং নিখ্তয়ে রক্ষোইধিপতয়ে অজিহস্তীয় অশ্ব- 
. ব্বাহুনায় সপরিবারায় সার়ুধায় নমঃ” এই মন্ত্রে পাগ্চার্দি উপচারে 
অঙ্চনা! করিরা “ও ক্ষাং নিখ/তিয়ে রক্ষোহধিপতয়ে” ইত্যাদি পুর্ব 
অন্ত্র পাঠ করিয়! 'নিধা তয়ে ত্বাহা” বলিয়! বলি প্রদান করিবে । 

ওত বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তাঁয় মকরবাহনাঁয় 
পর্িবারায় নমঃ এই মন্ত্রে পাগ্যাঁদি উপচারে অঙ্চনা করিয়া “ও বাং 
বরুণাঁয় জলাখিপতর়ে” ইত্যাদি পূর্বববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া “বকুণার 
শস্বহা” বলিয়া বলি প্রদান করিবে। 

“ও৬ যাং বাঁয়বে প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনায় অক্কুশহুস্তায় 
সপরিবারার সারুধায় নম:৮ এই মন্ত্রে পাগ্যা্দি উপচারে অর্চনা 
রুরিয়া “ও যাং বারবে প্রাণাধিপতয়ে” ইত্যাদি পুর্ব মন্ত্র পাঠ 
করিয়! “বায়বে স্বীহা?” বলিয়া বলি প্রদান করিবে। 

“ও” সাং কুবেরাঁয় বক্ষািপতরে গদীহৃস্তীর-নরবাঁহনার 
সপরিবারায় লায়ুধায় নমঃ” এই মন্ত্রে পাগ্ভাদি উপচারে অর্চনা করিয়া 
4৪ সাৎ কুবেরার, ঘক্ষাধিপতয়ে” ইত্যাদি পূর্ব. মন্ত্র পাঠ করিয়া 
“কুবেরায় স্বাহ।” বলিয়া বলি প্রদান করিবে । 

“ওত হাং ঈশীনায় ভুভাধিপতনো শুলহস্তায় বৃববাহনার 
কপরিবারায় পারুধায় নগঠ এই মন্ত্রে পাচা উপচারে অর্চনা 
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করিয়া ও হাৎ ঈশানাকস ভূতাধিপতয়্ে” ইত্যাদি পূর্বববৎ মন্ত 
পাঠ করিয়া “ও হাঁং ঈশা নার স্াহা”” বলিয়া বলি প্রদান করিবে। 

“ওত আং ব্রন্মণে প্রজাধিপতরে হুংদবাহনায় পদ্মহস্তার 
দপরিবারায় জারুধার নমঃ” এই মন্ত্রে পাগ্চাদি উপচারে অর্চনা 
করিয়া “ও আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে” ইত্যাদি পুর্ববব্ মন্ত্র পাঠ, 
করিরা পত্রহ্মণে স্বাহা। বলিয়া বলি প্রদান করিবে। 

৬ হীং অনন্তার নাগাধিপভয়ে চক্রহুস্তার বথবাহনার 
_ সপর্িবাবার দাগুথায় নমঃ” এই মন্ত্রে পাগ্চাদি উপচারে অচ্চন] , 
করিয়া “ও হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে” ইত্যাদি পূর্ধববৎ মন্ত্র পা 
করিয়া “ভানন্তাঁয় ্বাহা” বলিয়া বলি প্রদান করিবে । 

এইরূপে ইন্দ্র, অগ্নি,বম, নির্খতি, বরুণ, বাষু, কুবের, ঈশান, ত্রহ্গা 
ও অনন্ত এই দশদ্িক্পালের পূজা ও বলি প্রদান করিয়া “এৰ 
মাববলিঃ ও" জর্ববভূতেভ্যো: নমঃ” এই মন্ত্রে নর্বভূত-বলি প্রদান 
করিবে। তৎপরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুঃবষ্টি যোগিনী ও ডাকিনী- 
গণকে বলি প্রদান করিতে হইবে । বলা বাহুল্য, সামিষ অন্ন দার? 
সকল দেবতার বলি দিতে হইবে। 

অনভ্তর সাধক ' আপনার নিকটে পুজান্রব্যাদি ও কিফিৎ দূরে 
উপধুক্ত উত্তর-সাধককে সংস্থাপন করিরা আদিতে মূলমন্ত্র পরে 
“হীং ফট. শবাঁসনীর নম:” এই মন্ত্রে শবের অগ্চনা করিবে! পরে 
গহণীৎ ফট এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অশ্বারোহণের মত শব-পৃষ্ঠোপরি 
উপবেশন করির1 স্বীর পদতলে কতিপয় কুশ নিক্ষেপ করিবে এবং 
শবের কেশ গ্রনারণ পূর্বক ঝুঁটিকা বন্ধন করিয়৷ গুরু, গণপতি ও 
দেবীকে প্রণাম করিবে। পরে প্রাণারাম ও করাদন্যাসাদি করিয়! 
পূর্বোক্ত বীরারদিন-মন্ত্রে দশদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে | 
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অনন্তর “অগ্যেত্যাদি অমুক গৌত্রঃ, শ্রীঅমুক-দেবশর্্ম? 
অমুক-দ্েবতায়াঃ জন্দর্শন-কামঃ আমুক-সন্তস্তামুক-সংখ্যক- 
জপমহুং করিক্বে” এই মন্ত্রে সন্ল্প করিয়। “হীং আধার-শক্তি- 
কমলাসনাঘ নমঃ” এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিবে | পরে আপনার 
বামদিকে অধ্য স্থাপন করিয়া শবের ঝুটিকাতে পীঠ পুজা করিবে? 
অনন্তর সাধক আপন ক্ষমতান্ধনারে ষোড়শোপচার, দশোপচার 
কিম্বা পঞ্চোপচারে আঁপন ইঠ্টদেবতার পুজা করিয়া শবমুখে স্থগন্ধি 
জলঘ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে । 
অতঃপর সাধক শব হইতে উঠিয়া শব-লন্মুথে দগ্ডারগান হইয়া! 
"ও বলো মেভব দেবেশ বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ 
কৃভাশ্রয়-পরায়ণ” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে পট-সুত্র দ্বার 
শবের চরণদ্য় বন্ধন করিয়া মূলমন্ত্রে শবশরীরে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে । 
গর: ও 
“ও মদ্ষশো ভব দেবেশ বীর্সিদ্ধিকৃতীম্পদ | 
ওঁ ভীম ভীরুভয়াঁভাঁব ভবমোচন ভাবুক ॥ 
 ভ্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাঁধিপ 1” 
এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শবের পাদমূলে 'ত্রিকোণযন্ত 
লিখিবে। পরে শবৌপরি উপবেশন পূর্বক শবের হস্তদ্ধয় উভর 
পার্থে প্রনারিত করিরা দিয়া তদুপরি কুশ বিন্যাস করিবে। সাধক' 
সেই আন্তৃত কুশোপরি স্বীয় পাদদয় স্থাপন করিয়া পুনর্ধার তিনবার 
.প্রাণায়াম করিয়া শিরঃস্থিত শুরু-দ্ধাদশ দল ( মতান্তরে শতদল )- 
পন্মে গুরুদেবকে ও স্বহৃদয়ে ইষউদেবীকে চিন্তা করিতে করিতে 
ওষদব সংগুটিত করিয়া শবসাধনোপযোগী বিহিত মালা ঘাবা নির্ভর 
চিত্তে মৌনী হইয়া সংকল্লান্থনারে জপ করিবে। পূর্বোক্ত শ্বশান-সাধন 
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৮০৯৯৫ 


ক্রমানুনারে মন্ত্রাঞ্ষরের সংখ্যা্ষায়ী জপসংখ্যা সংকল্প করিতে হয়। 
বথা__মন্্র একাক্ষরী হইলে দশ সহন্র বংখ্যা সংকল্প করিয়া! জপ করিতে 
হুইবে ইত্যাদি শ্মশান-সাধনে লিখিত হইয়াছে । 

এরূপ জপ করিলেও বদি অর্দ রাত্রি পর্য্যন্ত কিছু দৃষ্টিগোচর না 
ভয় তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সর্ষপ ও তিল বিকীরণ করিয়া অধিষিত স্থান 
হইতে সপ্তপদ গমন পূর্বক পুনর্ধবার জপ আরম্ভ করিবে । যদি জপকালে 
কোন প্রকার ভর উপস্থিত হয় কিম্বা আকাশ হইতে বদি কেহ বলি 
প্রার্থনা করে, তাহ! হইলে তাহাকে বলিবে, 

“্যৎ প্রার্থয় বলিতে দাতব্যং কুগ্জরাদিকম্‌। 
দিনান্তরে চ দান্তামি শ্বনান কথয়ন্ব মে| 

--দিনান্তরে তোষাকে কুগতরাদি বলি প্রদান করিব? ভুমি কে 
এবং তোমার নাম কি? তাহা আমার নিকট বল।” এই উত্তর 
প্রদান করিয়া পুনর্বার নির্ভরচিত্তে জপ করিতে থাকিবে । পরে যদি 
মধুর বাক্যে হ্বীর নাম বলে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার বলিবে, "ত্বং অমুক 
ইতি সত্যং কুরু” অর্থাৎ “তুমি আমাকে বর প্রদান করিবে, এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা কর ।” এইব্প প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাধক স্বীয় অভীষ্ট বর প্রার্থনা! 
করিবে । আর বদি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ না হয় কিন্বা বর প্রদান না করে, 
তবে একাগ্রচিত্তে পুনর্ধার ভ্রপ আরম্ভ করিবে । কিন্ত যদি প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বর প্রদানে সম্মত হর, তাহ] হইলে আর জপ করিবে না। পরে 
অভিলধিত বর গ্রহণ করিয়া "আমার কাধ্যনিদ্ধি হইল” এইরূপ জ্ঞান 
করিয়া, শবের ঝুটিকা মোচন পূর্বক শব প্রক্চালন ও শবকে স্থানান্তরে 
স্থাপন করিরা শবের পাদবন্ধন মোঁচন করিবে এবং পু্জাপ্রব্য ভ্রলে 
নিক্ষেপ করিয়া শবকে জুলে ভাসাইয়া দিবে কিন্বা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ্ 
আানকরিবে। . |] 
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ভাত 





তা 


অনন্তর নাধক আনন্দিত চিত্তে নিজগৃহে গমন করিবে এবং পর দিবসে 
পূর্বপ্রতিশ্রুত বলি প্রদান করিবে । ঘদি ইষ্টদেবতা কুগ্তর, অশ্ব, নব, কিবা 
শৃকর বলি প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে দেবতার প্রার্থনান্থুদারে 
পিষ্টকনির্মিত সেই অভিলধিত বণি “অগ্রিম রাত্রে বেষাং 
যজমানোহহুং তে গৃহুত্তিমং বলিং "এই মন্ত্রে প্রর্দীন করিয়া? 
উপবাসী থাকিবে । 

পরদিবস সাধক প্রাতঃক্ত্যাদ্ি নিত্যানুষ্ঠের ক্রিয়া সমাপন করিয়। 
পঞ্চগব্য পান করিবে এবং পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ব্রাঙ্গণকে ভোব্রন 
করাইবে। অশক্ত হইলে বিংশ, অষ্টাদশ কিন্বা দশ পধ্যন্ত বখ্য। 
হইলেও দোষ হয় না। 


যদি ন স্তাদিগ্রভোজ্যং তদা নির্ধনতাং ব্রজেৎ। 
তেন চেন্নিধনত্বং স্তাত্তদা দেবী প্রকুপ্যতি ॥ 
-ভাবচুড়ামণি 


যদি ত্রাঙ্গণভোৌজন ন] হয়, তাঁহা হইলে লাধক নিধ্ন হয়; 
বিশেষতঃ দেবীও কুপিতা হইয়া থাকেন । ব্রাহ্ষণভোজনান্তে নিজে স্নান ও 
ভোঁজন করিয়? উত্তম স্থানে বাদ করিবে। - 

এইবূপে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ত্রিরাত্রি অথবা নবরাত্তি পর্য্যন্ত গোপন 
করিয়া রাখিবে ; কোনরূপেও মন্ত্রনিদ্ধির বিষর প্রকাশ করিবে না) 
মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া যদি সাধক জ্ত্রীণধ্যার গগন করে, তাহা 
হইলে, সাধকের ব্যাধি হইয়া থাকে, বদি গান শ্রবণ করে, তবে 
বধির এবং নৃত্য দর্শন" করিলে অন্ধ হর । আর বদি দিবাভাগে 
কাহারও নহিত কথা বলে; তবে সাধক: মুক হইগ্না থাকে। 
পঞ্চদশ দ্িবন পর্যন্ত এইরপ লর্বকশ্ম, পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে? 
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স্পা শীত তাপ সপ জাম্প পা লালা সাপা্াীপাপপীপা্পাপীপপীাপপাপাটি-েপীলীপ পাশা জত্াপাপাপাাএ এপাশ লেবার 


কারণ, বাধকের শরীরে পঞ্চদশ দিন পধ্যন্ত দেবতার অবস্থান 
থাকে । যথা: 


পঞ্চদশদিনং যাঁবদ্দেহে দেবস্ত সংস্থিতিঃ | 
ন স্বীকার্যে গন্ধপুণ্পে বহির্ধাতি বদা তদা ॥ 
তদা বন্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহীয়াদিসনান্তরং | 
গো-ত্রান্গণ-বিনিন্দাঞ্চ ন কুর্ধ্যাচ্চ কদাচন॥ 
ছুর্জনং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন । 
দেব-গো-ত্রান্মণাদীংশ্চ প্রত্যহং সংস্পুশেচ্ছচিঃ | 
প্রাতণিত্যক্তিয়ান্তে চ বিন্বপত্রোদকং পিবেৎ॥ 
_তন্ত্রনার 


যে পঞ্চদশ দিবন নাধকের শরীরে দেবতার অবস্থান থাকে, সেই 
কতিপর দিবন পর্য্যন্ত নাধক গন্ধ কিংবা পুষ্প গ্রহণ করিবে না এবং যে 
বময়ে বাহিরে গমন করিবে, তখন তাহাঁকে পরিধের বন্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য বলন পরিধান করিতে হইবে। কাঁচ গো অথব। ব্রাঙ্ণের 
নিন্দা করিবে না; ছুজ্জন, পতিত -ও ক্লীৰ মন্ষ্যকে স্পর্শ করিবে না; 
প্রতিদিন শুদ্বদেহ হইরা দেবতা, গো, ব্রাঙ্গণ গ্রভৃতি স্পর্শ করিবে ; 
প্রতিদিন প্রাতঃকাঁলে নিত্যক্রিরা সমাঁপন পূর্বক বিন্পতোদক পান 
করিবে । এই নিরমগুলি পাঁলন না করিলে নাধকের বিশেব ক্ষতি হইয়া 
থাকে । ্ ্ 

অনন্তর মন্ত্রনিদ্ধির ষোড়শ দিবনে গর্পাতে নান করিরা স্বাহান্ত মূল- 
মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব€ অমুক দেবতাং তর্পরামি নমঃ এই সন্ত্রে তিন শত 
বারের অধিক দেবীর তর্পণ করিবে ।.. পরে জল দারা দেবতর্পণ করিবে | 


কুলাচার কথন ] তান্তিক গুরু ১৬৭ 





স্নান ও দেবার তর্পণ না করিয়া কাচ দেবতর্পণ করিবে না। 
- তদনন্তর গুরুদক্ষিণা প্রদান করিঘা অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে। 
 ইত্যনেন বিধানেন দিদ্ধিং প্রাঞ্মোতি সাধকঃ। 
ইহ ভূক্তন বরান্‌ ভোগানন্তে যাতি পরং পদম্‌ ॥ 
| -তন্ত্রনার 


_-এই প্রকার বিধানে শবসাধনায় সাধক নিদ্ধিলাভ করিলে ইহলোকে 
খুর্ণাভীষ্ট হইয়া. বিবিধ ভোগ করিরা অস্ত ব্রদ্ধপদ লাভ করিতে পারে । 





শিবাভোগ ও কুলাচার কথন 


তন্ত্রোক্ত বীর-সাধনার প্রাণালীতে কিব্ধপ শ্বশান-নাধন ও শব-নাধন 
করিয়া অতি অল্প সময়ে মন্ত্রসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহা? লিখিত হইল । 
এরূপ অন্নকালে অন্ত কোন শান্ত্রোর্ত সাধনায় সিদ্ধিলীভ কদাচ 
সম্ভবপর নহে। সুতরাং তন্ত্রোক্ত নাধনার বিষ আলোচনা করিলে 
বিশ্বকে বপন ভক্তি-বিনত হইয়া পড়ে। ঘাহারা তন্রের মর্শ অবগত 
না হইয়া ভ্র-কুঞ্চিত করে, তাহারা তন্তশান্্রানভিন্র, সন্দেহ নাই | 
আমরা এইবার কুলাচার-বিধি লিপিবদ্ধ করিব। পাঠক! সমাহিত- 
চিতে তাহার মন্দ অবগত হইয়া ভাবাবধারণ করিবে । 

কুলাচার-সম্পন্ন হইতে হইলে সাধককে ভক্তির সহিত কুলাচারগুলি 
'মাঁলন করিতে হয়, নতুবা! প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়| সন্ধা, বন্দন, 
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শা. শাপাপাাপাপা্ীনাাতিপাশাশাশপাশপীপাশাপালা্পাপাপাশাপাপাাপাশাশপালা্পাপাপাপপাপাপীপাসপিপা্পি্পাপিক্পীশ 


পিতৃতপ্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধ যদ্রপ নিত্য, কুলনেবকর্দিগের -কুলাচারও 
তন্দ্রপ নিত্য, অতএব সধত্বে কুলাচার পালন কর্দিবে। বিশেষতঃ 
থে ব্যক্তি শিবত্বপ্রাপিকা শিবাঁভোগ প্রদান না করে, পেই ব্যক্তি 
কদাচও কুলদেবতাঁর অঙ্চনে অধিকার লাভ করিতে পারে না॥ 
স্থতরাং শিবাভোগ নিবেদন করিয়া জগন্বার তুট্টি বিধান করিবে । 





পশুরূপাঁং শিবাং দেবীং যো নাঙ্চয়তি নির্জনে ৭ 
শিবারাবেন তস্তান্ত্র সর্ব্বং নশ্যতি নিশ্চিতম্‌ ॥ 
জপ্পুজাবিবিধানি যৎকিঞ্চিৎ স্ুকৃতাঁনি চ। 
গৃহীত্বা শাপমাদাঁয় শিবা! বোঁদিতি নির্জনে ॥ 
* __কুলচুড়ামণ্ি 
যে সাধক পশুরূপিণী শিবাঁদেবীকে নিজ্জনে অর্চনা না করে, শিবারাঁব 
ছারা তাহার নমন্ত পুণ্যকশ্ম বিনষ্ট হর সন্দেহ নাই । শিবাভোগ ন! 
দিলে শিবা সাধকের জপ, পূজী ও আন্ান্য স্থরুত্যাদি গ্রহণ ডি শাপ; 
প্রদান করিয়া নিজ্জনে রোদন করেন। 
কালী কালী” এই বলিয়া আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেই 
শিবারূপধার্ণী মন্দলমঘী উমা সাধকের স্থানে আগমন করেন, তাহাকে 
অন্নদান করিলে অচিরে ভগ বতী প্রসন্না হয়েন । 
সাধক সাঁর়ংকালে বিহ্বমূলে, প্রান্তরে অথবা শ্মশানে রতি 
দেবীকে আহ্বান করিরা "ও গুহ দেবি মহাঁভার্গে শিবে 
কালাগ্রিক্ূপিণি শুভাশুভকলং ব্যক্তং ব্রি গৃহু বলিন্তব ॥” 
এই মন্ত্রে মাংপ্রধান নৈবেগ্ নিবেদন করিবে । উক্ত ভোগ যদি একটী" 
মাত্র শিবা ভক্ষণ করে, তবে কল্যাণ হর ও ভগবতী সাধকের প্রতি 


হি 


পরিতুষ্টা হরেন। যদি শিবা ভোগ. ভ্ষণ করিরা সুখোত্তলনপূর্ববক 
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ঈশানকোণাভিমুখ হইয়া স্থন্বরে ধ্বনি করে, তাহ! হইলে সাধকের 
নিশ্চয় শুভ হইবে । আর যদি শিবা ভোগ গ্রহণ না করেন, তাহা 
হইলে নাধকের অম্ক্ধল অবশ্ঠাস্তীবী | যথা-_ 


যদ! ন গুহাতে নৃনং তদা নৈব শুভং ভবেৎ। 
| _যামল-তুন্্র- 


এই প্রকার হইলে উক্ত দোষের শান্তির নিমিত্ত সাধক 
শাস্তিম্বস্ত্যয়নাদি করাইবে। যে কোন প্রকার কার্ধযান্ষ্টানকালে 
শিবাভোগ প্রদান করিয়া এইরপে শুভাশুভ অবগত হইতে পারা যায়। 
যে সাঁধক যথাক্রমে পণ্ুশক্তি, পক্ষীশক্তি ও নরশক্তির পুজা করে, তাহার 
সমস্ত কর্ম বিগুণ হইলেও মঙ্গলকর হয়, অতএব বত্রনহকাঁরে 
সর্ধশক্তির পূজা! কুলনাধকের অবশ্ঠ কর্তব্য । 

সাধকগণ সময়াচারবিহীন হইলে সঙত্র কোটি জন্মেও সিদ্ধিলাঁভ 
করিতে পারিবে না । যে ম5স্য কুলশাত্ত্র ও কুলাচারের অন্ুবর্তী হইবেন, 
তিনি সর্ববিষয়ে উদারচিভ্, বৈষ্ণবাচার-পরায়ণত পরনিন্দা-নহিষু- 
ও সর্বদা পরোপকার-নিরত হইবেন । কুলপণ্ত, কুলবৃক্ষ ও কুলকন্া দর্শন 
করিয়া দেবী ভগবতীর উদ্দেশ্টে প্রণাম করিবে । কদাঁচ তাহাদের 
উপর কোনরূপ উপন্রব করিবে না| 

কুলবৃদ্ষ -শ্রেম্সাতক, করঞী, বিল্বঃ অশ্বখ' কদম, নিশ্ব, বট” 
যক্তডূমুর, আমলকী ও তেতুল ৃ 

কুলপণ্ড _গৃধ্‌, ক্ষেমক্করী, জন্থৃকী, যমদূতিকা, : কুররী, শ্টেন, 
ভূকাঁক ও কষ্ণ-মাজ্জার 
_ কুলকন্তা__নটী, কাপালিকা, বেষতা, রজ্ধকী, নাপিভা্গনা, ত্রা্মণী,_ 
শ্রকন্যা, গোপাঁলকন্যা ও মালাকারকন্া: ৷ 


১৭০ তান্ত্রিক গুরু _.. [সাধনকল্পে 


_ পপালীপািশীপিপপাপীপাপাত 


কুলবৃক্ষ, কুলপশু ও কুলকন্যাঁগণের সঙ্দে কুলাচারনম্পন্ম পাধক . 
কিরূপ ব্যবহার করিবে, শাস্ত্রে তাহাও বিশদ করির1? বণিত আছে। 
গৃধ, দর্শন করিলে, মহাঁকাপীর উদ্দেশে প্রণাম.করিবে এবং অন্য কুলপশ্ 
দর্শন হইলে, 





“ও কৃশেদরি মহাঁচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিরে । 
ৃ কুলচারপ্রসন্নান্তে নমস্তে শহ্বরপ্রিয়ে |” 
এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রণাঁম করিবে। যদি কোন সময়ে পর্বতে, 
বিপিনে, নির্জন স্থানে, চতুষ্পথে অথবা কলামধ্যে দৈবযোগে গমন করা. 
হুয়, তাহা হইলে নেইস্থলে ক্ষণকাল থাকিয়া মন্ত্র জপপূর্ধবক নমস্কার 
করিঝা যথাস্থানে গমন করিবে। যদিশ্মশান বা শব দর্শন হয়, তবে 
তাহার অন্ুগমন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া 
“€ ঘোরদ্রংষ্রে করালাস্তে কোটিশব্দনিনাদিনি। 
ঘোরঘোররবাস্ফীলে ননস্তে চিতাবাসিনি ॥” ৃ 
'এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। রক্তবন্ত্র বা. রক্তপুষ্প দর্শন করিলে ভূমি 
হইরা ্রিপুরাম্বিকার উদ্দেশে প্রণীমপুর্ববক 
“ও বন্ধুকপুল্পনন্কাশে ব্রিপুরে ভয়নাশিনি । 
ভাগ্যোদয়সমুৎ্পন্নে নমন্তে বরবর্ণিনি |” 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে । যদি কৃষ্ণবনত, কৃষঃপুষ্প, রাজা, রাঁজপুরুষ, তুর, 
-মাতদ্*, রখ, শান্ত, বীরপুরুষ অথবা কুলদেবের দর্শন হয়, তবে 


“ওঁ জয়দেবি জগদ্ধাত্রি ত্রিপুরাছ্ো ব্রিদৈবতে । 
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিযিদ্রি নমৌহস্ততে 1৮ 


এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাঁম করিবে । ছ্যভাও্, মহ্স্ত, মাংস বাঁ সুন্দরী 
ন্রমণী দর্শন করিলে 
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পি 








“গু ঘোরবিদ্ববিনাশায় কুলাচারসমৃদ্ধয়ে । 

নমামি বরদে দেবি মুণমালাবিভূষিতে ॥ 

রক্তধারানমাকীর্ণবদনে ত্বাং নগাম্যহং | 

সর্বববিগ্ুহরে দেবি নমস্তে হরব্ল্লভে ॥৮ 
এই মন্ত্র পাঠ পুর্বক ভৈরবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মন্ত্র জগ করিতে 
'হুইবে। 

এতেষাং দর্শনেনৈব যদি নৈবং প্রকুর্ববতে | 
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তত্ত সিদ্ধি জায়তে ॥ 
যদ্দি কোন সাধক এই সমস্ত দর্শন করিয়া বিধানান্ুব্ধপ কাঁধ্য না করে, 
“তবে সে শক্তিমন্ত্রে নিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। 
এতাবতা কুলাচার সন্ধে যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে অনেক 

পাঠকের্‌ ধৈধ্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। কারণ হয়ত অনেকের এইগুলি 
'নিরর্ঘক বাহ্থাড়ম্বর বলিয়া“মনে হইতে পারে । কিন্তু একটু সমাহিত চিত্তে 
চিন্তা করিলে দেখিবে, এই সকল নামান্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানের আভান 
_ নিহিত রহিয়াছে । যাহারা ত্রিবন্ধ্যা করিয়! বা সমাজে যাইয়! নির্দিষ্ট 
সময় ঘড়ি ধরিয়া! অথবা সপ্তাহে একদিন চার্চে যাইয়া ধর্ম্ানুষ্ঠানের 
পরাঁকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহারা ইহার মর্শোপলদ্ধি করিবে কিরূপে ? 
সাধক যতই উন্নতি লাভ করিবে, ততই অধিক.সম্র ভগবান্-ভাবে তন্ময় 
থাকিবে । তাই শান্্কারগণ যত অধিক লময় নাধকের মন ইষ্টদেবতার 
চরণ স্মরণ মনন করিতে পারে, তাহারই উপাঁয় করিয় দিঘ্াছেন। কাজেই 
সপুর্ববো্ত বৃক্ষ, পণ, পক্ষী দেখিলেই সাধক আপন ইষ্টদেবতাঁকে 
স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবে । বিশেষতঃ খধিগণ এ সকল: পশু, পক্ষী, 
বৃক্ষাদির মধ্যে বিশেষ শক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন। আর যখন 
সমস্ত প্রা্ী দেখিলেই ভগবানের কথা মনে পড়িবে, তখন নাধক 
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তোলপার পাপা এলি তা এপ পপ োাপাপ্পাা্পাপপীপা্া্পাপপা-পাপীপীপপাপপ পাালার পাপা 


নিদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়| তাই বৈষ্ণব সাধক বলিরাছেন,_“ধীহ। 
ধাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা হরি স্ফুরে 1” 

কুলাচারী সাধক শক্তি-অংশ-নত্ভৃতা রমণীর লহিত কিরূপ ব্যবহার 
করিবে, এক্ষণে তাহাই আলোচনা! করা যাউক। পাঠক! তাহা পাঠ 
করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তন্ত্রোন্ত কুলাচারের সাধন মগ্যাদি 
পান করিয়া রমণীসঙ্গে রঙ্গ করা নহে, তাহা 

লম্মলীক্কে ভ্রলন্লীক্ত্ে পল্লিনত 

করিবার কৌশল মাত্র। তন্ত্রকার বুঝিয়াছিলেন, বেদ-পুরাণান্যা়ী 
উপদেশ মত রমণীর আনহ্লিগ্া পরিত্যাগ কর! জীবের দুঃবাধ্য, সেনেশ। 
--নে আকুল তৃষা, জীব মনে করিলেই ছাঁড়িতে পারিবে না; কারণ জীব. 
মাত্রেই রমণীর আবিষ্ট-শক্তিতে অন্প্রাণিত। তাই কৌশলে রমণীর পরিচর্যা 
করিয়া, তাহার শরণাগত হইয়া» তীহার সহিত আত্মসংমিশ্রণ করিয্া, 
প্রকৃতির কোমল বাহু-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে । মায়ারূপিণী রমণীকে 
জর করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে একপদও অগ্রসর হইবারু 
উপায় নাই। জীবের সাধ্য নাই যে, ঘ্ব্ণা বাঁ অন্য উপায়ে রমণীর 
আকর্ষণ হইতে নিজকে রক্ষী করে। কেবল দেখিতে পাই, শিশ্ত' 
বালকেই একমাত্র রমণীকে আপন আয়ত্তে রাখিতে পরে ৷ বালকের 
কাছে নারীর সমস্ত মারার কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে । রমণী শিশুর. দাসী; 
হইয়া সর্বদা তাহার জুখ-স্বাস্থ্যের ভন্য ব্যস্ত। জননী সন্তান বুকে করিয়া, 
জগৎ ভুলিরা যায় _ সন্তান দেখিলেই স্সেহ-রসে অভিষিক্ত হইয়া নযত্রে 
কোলে তুলিগ্না ল়। দেখানে কোনরূপ অভিমান-আব্দার খাটে না " 
সুন্দরী, যুবতী বা রনবতী কোন অংশেই বালকের নিকট আদরণীরা' 
নহে। তাই তত্তরশান্্কার বমণীকে ঘ্বণা লা করিরা জননীর আদন: 
দিরাছেন। রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের' 
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ুর্গম রাস্তার প্রধান বিদ্ব অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছেন। চিন্তাশীল 
পাঠক ভক্তি-নত্র হৃদয়ে তন্ত্রশান্ত্র আলোচনা করিলে আমাদের বাক্যের 
সার্থকতা উপলদ্ধি করিয়। বিশ্ময়ে অভিভূত হইবেন। আমর! তত্সম্বন্ধে 
নিয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। প্রথমে তন্ত্র বলিতেছেন__ 





স্্রীসমীপে কৃতা পুজা জপশ্চ পরমেশ্বরি |. 
কামরূপাচ্ছতগুণং সমুদীরিতমব্যয়ম্‌ ॥ 
_সমর-তন্ 


জ্রীনমীপে যে পুক্জা ও জপ করা হয়, তাহা কামরূপাপেক্ষা শতগ্তণ 
অধিক ও অক্ষয় ফলপ্রদ। 
তাই রমণীকে জগজ্জননীর অংশ ভাবিয়া ততনমীপে পুজাঁদির অনুষ্ঠান 
বিবৃত হইয়াছে । কুলাচারীর রমণী সম্বন্ধে পবিভ্রভাব রক্ষার জন্য কিরূপ 
আদেশ আছে, তন্ত্রশান্্র হইতে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম । 
কুলাচারী সাধক সর্ধভূতের হিতানুষ্টানে নিয়ত শিযুক্ত থাকিবে, 
উনমিত্তিক কর্শ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যান্ষ্ঠানে তৎপর হইবে। 
নিজ ইষ্টদেবতাঁর চরণে সমস্ত কর্মফল অর্পণ করিবে । মন্ত্রাচ্চনে অশ্রন্ধা, 
অন্ত মন্ত্র পৃক্রা, কুলন্রী নিন্দা, ভ্ত্রীলোকের প্রতি ক্রোধ.ও শ্ত্রীলোককে 
প্রহার এই সমস্ত কাঁধ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ধদা পরিত্যাগ 
করিবে । মস্ত জগৎ ত্ত্রীময়. ভাবনা করিবে। আপনাকেও 
জ্ীময় জ্ঞান করিবে । ,জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি চর্ব্য» চোব্য, লেহ, 
পেয়, ভোজ্য, গৃহ, জুখ লমস্তই সর্ব! যুবতীমর চিন্তা করিবে। যুবতী 
রমণী দর্শন করিলে সমাহিত হৃদয়ে প্রণাম করিবে । যদি দৈবাৎ কুল- 
' দ্বর্শন হয়ঃ তাঁহা হইলে ততক্ষণাৎ দেবীর উদ্দেশে মানস গন্ধাদি দারা পুরা 
করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ববক "ক্ষমন্ব” বলিয়া ক্ষমা প্রার্থন। করিবে। 


খা 
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এমন কি কুৎনিতা, ভষ্টা কিনব ভুষ্টা রমণীকেও নমস্কার করিয়া ইষ্টদেবতা- 
স্বরূপ ভাবনা করিবে। জ্ীলোৌকের অপ্রিয় কাধ্য পর্বাতোভাবে 
পরিত্যাগ করিবে। জ্ত্রীলোককে 'দেবতাম্বরূপ, জীবনম্ববূপ. এবং, 
ভূষণন্বরূপ জ্ঞান করিবে । নর্ধবদা রমণীর নমভিব্যাহারে থাঁকিবে। শক্তিই 
শিব, শিবই শক্তি, ব্রদ্গা শক্তি, বিঝু শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি শক্তি, চক্র 
শক্তি, গ্রহগণ শক্তিশ্বরপ, অধিক কি এই সমস্ত জ্গতই শক্তির স্বরূপ । 
 স্থৃতরাং কুৎসিত ভাবে কখনও স্ত্রী দর্শন করিবে না| কামভাবে ভ্ত্রী- 
অন্গ দর্শন করিলে জগজ্ঞননীকে অপমান কর হয় । কারণ-_- 
বস্তা অন্দে মহেশানি সর্বভীর্থানি সন্তি বৈ। 
_নারীর অদ্দে সর্বতীর্থ বনতি করে, স্থৃতরাং নারী-শরীর পবিজ্ত 
তীর্থস্রূপ। 
শক্তৌ মনুহ্যবুদ্ধিত্ত ংঃ করোতি বরাঁননে। 
ন তস্ত মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তাদ্বিপরীতং ফলং লভেৎ ॥ 
--উত্তর-তন্ত্র ৰ 
--ষে সাধক নারীরূপ। শক্তিকে মাঁছষ মনে করে, তাহার মন্ত্রনিদ্ধি- 
হুইবে না; বরং বিপরীত কললাভ করিবে । 
শক্ত্যাঃ পাঁদোদকং যন্ত্র পিবেভ্ক্তিপরারণঃ । 
উচ্ছিষ্টং বাঁপি ভূগ্তীত তত্ত সিদ্ধিরখণ্তিতা ॥ 
_লিগম-ক লগদ্রম্" 
_-ঘে কুলাঁচারী ভক্তিযুতচিত্তে নারীর পাদোদক ও তুক্তাবশেষ" 
ভোঁজন করে, তাহার নিদ্ধি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। 
অতএব নারীতে জগদস্বার বিশেষ শক্তি প্রকাশ ভাবনা করিরা 
- সর্বদা ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, ভ্রমেও কখন নারীর নিন্দা বা নারীকে প্রহার 
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করিবে না। স্ত্রীযৃত্তির অন্তরালে শ্রীশ্রীজগন্সাতা স্বয়ং রহিয়াছেন, 
এ কথা স্মরণ না রাখিয়া ভোগ্যবস্তবিশেষ বলিয়া! নকামভাবে স্ত্রী-শরীর- 
দেখিলে উহাতে শ্রীশ্ীজগন্মাতার অবমানন! করা হয় এবং উহাতে 
মানবের অশেষ অকল্যাণ আসিয়া উপস্থিত হয়। যত স্ত্রীমুত্তি সকলই 
সাক্ষাৎ জগদন্বার মুর্তি-সকলেই জগন্মাতার জগৎপালিনী ও 
আনন্দদায়িনী শক্তির বিশেষ প্রকাশ। তাই চত্ডীতে - দেবতাগণ" 
বলিয়াছেন” 


বিদ্যাঃ সমস্তান্তব দেবি! ভেদাঃ 
স্্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্ু। 
ত্বয়ৈকয়া পুরিতমন্বয়ৈতৎ 
কা তে স্ততিঃ স্তব্পরাপরোক্তিঃ ॥ 
- মার্কগেয়-পুরাণ- 
-_ হে দেবি! তুমিই জ্ঞানরূপিণী, জগতে উচ্চাবচ যত প্রকাঁর 
বিছ্ভা আছে__যাহা হইতে লোকের অশেষ প্রকার জ্ঞানের উদর হইতেছে 
_-সে সকলে তুমিই তত্দ্রূপে প্রকাশিতা, তুমিই জগতের যাবতীর, 
্ীমৃত্িরপে বিদ্যমান, তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া 
উহার সর্বত্র বর্তঘান। তুমি অতুলনীয়া,. বাক্যাতীতা_স্তব' 
করিয়া তোমার অনন্ত গুণের উল্লেখ করিতে কে কবে পারিয়াছে 
বা পারিবে? . 
কিন্ত হায়! জানিয়া শুনিয়া কতলোকে শ্রীশ্রীগন্মাতার বিশেষ 
প্রকাশের আধারম্বরূপিণী স্্রীুন্তিকে হীন-বৃদ্ধিতে_ কলুষিত নয়নে” 
নিরীক্ষণ করিয়া দিনের ভিতর শত-নহত্র বার তাহার অব্ঘাননা! 
করিতেছে । কয় জনে দেবী-বুদ্ধিতে স্ত্রীশরীর অবলোকন করিরা_- 
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পাশপা্পপিন্পীনাতী 








» পশালাপাপাশাীশাপীীলা্লীলাপীপাপাাাপাালীললাবীা বাতা পালন, 


যথাযথ লম্মান দিয়া হ্বদয়ে আনন্দ অনুভব করিবার ও কৃতার্থ হইবার 
উদ্ঘ করিতেছে? পণু-বুদ্ধিতে ভ্্রী-শরীরের অবমাননা করিয়া ভারত 
দিন দিন অধঃপাতে চলিয়াছে। ৃঁ 

পাঠক ! বুঝিলে, তন্ত্র রমণী-ন্দে রন্দে ব্যভিচার-লোৌত বুদ্ধি 
করিতে শিক্ষা দেন নাই। যে শান্তর নিভ্রেকে পর্যন্ত স্ত্রীমর ভাবনা 
করিতে বলিরাছেন, তদ্বার! পাশবভাব বিস্তার হইবে কিরূপে? প্রবৃত্ভি-' 
-পূর্ণ মানব স্থুল-রূপরনাদির অল্পবিস্তর ভোগ করিবেই করিবে ; কিন্তু বদি 
কোনরূপে তাহার প্রির ভোগ্যবস্তর ভিতর ঠিক ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধার 
উদর করিয়া দেওয়া যার, তবে সে কত ভোগ করিবে করুক না-_এ 
তীব্র শ্রদ্ধাবলে স্বল্পকালেই সংযমাদি আধ্যাছ্িক ভাবের অধিকারী 
'হুইয়। দাড়াইবে, সন্দেহ নাই। তাই তন্ত্র কুলাচারের অনুষ্ঠান বিষয়ে 
-নতর্ক করিয়া সাধককে বলিতেছেন, 


অর্থাদ্ব। কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ। 
লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ 
_কুমারী-তন্ত 
_বেব্যক্তি কোন প্ররোদ্দন পিদ্ধির নিমিত্ত, সুখে নিমিত্ত, অথবা 
'কামবশতঃ তরী নংসর্গে নিরত হ্র, তাহার রৌরব নরকে পতন হ্ইয়। 
থাকে। 
আরও কি কেহ বলিবে, তন্ত্র এতদেশে ব্যভিচার শিক্ষা দিতেছে ? 
তুমি বদি না বুঝিতে পারির! আপন মতলব সিদ্ধি করিরা লও, তবে দে 
দোষ কি শাস্ত্রের? যখন শক্তি আনরন পূর্ববক সাধক তাহাকে উপদেশ 
দিবে, তখন তাহীকে কন্ান্বূপা মনে করিবে এবং পৃ্জাকালে মাতা 
জ্ঞান করিবে। অন্যান্য উপচার সন্ধেও এইরূপ রহস্ত নিহিত রহিয়াছে । 
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রমণী লইয়া অন্য নাঁনারূণ সাধনারও বিধি আছে। কিন্তু তাহা অপ্রকান্ত 
বিধায় আলোচিত হইল না। বিশেষতঃ কাম-কাযনা-কলুধিত জীব 
তাহা না বুঝিয়া কুসংস্কার ভয়ে নাঁসিকা কুঞ্চিত করিয়া বসিবে, তাই 
নিরন্ত হইলাম । * 

কুলাচারী সাধকের মহামন্ত্র নাধন বিষয়ে বাটি জপ, 
বা বা বন্পির কাল-নিয়ম কিছুই নাই, এই সমস্ত যথেচ্ছভাঁবে করিবে । 
বস্ত্র আনন; স্থান, দেহ, গৃহ, জল প্রভৃতি শোধনের আঁবস্ঠকতা নাই 
পরন্ত মন যাহাতে নিধ্বিকল্প হয়, তঘ্িষয়ে চেষ্টা করিবে । সাধক বৃথা 
সময় নষ্ট কবিবে না। পরন্ত দেবতা-পৃজা, জপ, যজ্ঞ ও ন্তব-পাঠাদি 
দারা সময় যাঁপন করিবে । জপ ও যজ্ঞ সর্ববকালেই প্রশস্ত; এই জপবজ্ঞ 
সর্ব্দেশে ও সর্বগীঠে কর্তব্য, সন্দেহ নাই | মানলিক ন্নানাদি মাঁনস- 
শৌচ, মানপিক অপ, মানসিক পুজা, মাননিক তর্পণ প্রভৃতি দিব্যভাবের 
লক্ষণ। কুলাচারীর পক্ষে দিবা, রাত্রি, বন্ধ্যা বা মহানিশাতে কিছুমাত্র 
বিশেষ নাই, সমস্ত কালই শুভ। অন্নাতই হউক অথবা ভোজন 
করিয়াই হউক, সর্বদা দেবীর পৃজী করিবে । মহানিশাকালে 
অপবিভ্র প্রদেশেও পৃজা করিয়া মন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। যে 
কুলাচাঁরী এই নিখিল জগৎকে শক্তিরূপে দর্শন করিতে ন পারে, নে 
নরকগামী হয়। নির্জন প্রদেশে, শ্মশানে, বিজনবনে, শূহাগারে, 


* মত প্রণীত 'জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে আধ্যাজ্িক তত্ব প্নাঁদবিন্দুঘোগ” 
'শীর্বক প্রবন্ধে বিশদ করিয়! লেখা হইয়াছে এবং “প্রেমিক গুর”” গ্রন্থে শৃঙ্গার-নাঁধন 
শ্রস্থৃতি গুহাতত্ব বিবৃত হইয়াছে । ূ 

+ রাত্রি ছুই প্রহরের পর ছুই মুহুর্ত পর্যন্ত মহাঁনিশ॥ যথা 
অর্ধরাত্রাৎ পরং ষচ্চ মুহুত্রদ্বয়মেবচ 1 
সা মহারাত্রিরুদিষ্টা তদ্দভমক্ষয়স্ত বৈ 
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নদীতীরে, একাকী নিঃশস্ক হৃদয়ে সর্বদা বিহার করিবে । কুলবাঁরে, 
কুলাষ্টমীতে, বিশেষতঃ চতুর্দশী তিথিতে কুলপুজা অতীব প্রশস্ত । 
কুলবার, কুলতিথি ও কুলনক্ষত্রে পুজা করিলে অচিরে অভীষ্ট বর লাভ, 
করিতে পারে । অতএব-- 
এবং কুলবারাদিকং জ্ঞাত্ব! সাধকঃ কর্ম কুর্ধ্যাৎ | 
-_যাঁমলে: 
সাধক কুলবারাদি পরিজ্ঞাত হইয়া! কন্মানুষ্ঠান করিবে । কুলমার্ 
সর্ধদা গোপন করিবে। নিজ্জন স্থানেই কুলকর্মের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে, লোকনঘক্ষে কর! বিধের নহে । এমন কি পণু-পক্ষীর নমক্ষেও 
কুলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে শান্ত নিষেধ করিরাছেন । কারণ, প্রকাশ 
করিলে নিদ্ধিহানি হয় । কুলাচার প্রকাশ করিলে মন্ত্রনাশ, কুলহিংসা 
ও মৃত্যু হইতে পারে । যথা 
প্রকাশান্ন্ত্রনীশঃ স্তাৎ প্রকাশাৎ কুলহিংসনম্‌। 
প্রকাশান্মত্যুলাভ: স্তান্ন প্রকান্ঠিং কদাচন ॥ 
__নীল-তন্ত্ 
অতএব সাধকের কদাচ কুলাচার প্রকাশ করণ কর্তব্য নহে। বরং 
পুজা ত্যাগ করিবে, তথাপি আচার ব্যক্ত করিবে না। যথা 


বরং পুজা ন কর্তব্য ন চ ব্যক্তিঃ কদাচন ॥ 


০ সপ পপ পাপা 


পঞ্চ-মকারে কালীসাধন। 


শক্তি-পৃজ] গ্রকরণে মগ্ভ, মান, মত, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চতন্ব 
সাধন-স্বরূপে কীতিত হইয়া থাকে। গঞ্চতত্ব ব্যতিরেকে পুজা করিলে 
এ পুজা প্রাথনাশকারী হইয়া খাঁকে,_-বিশেষতঃ তাহাতে সাধকের 
অভীষ্টপসিদ্ধি হওর! দূরে থাকুক, পদে পদে ভয়ানক বন্ন ঘটে । ণিলাতে 
শশ্যবীক্ত বপন করিলে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, নেইন্গ পঞ্চতত্ববঙ্জিত 
পূজায় কোন ফল ফলে না। আদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন-- 


কুলাচারং বিন! দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ 1 
তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্‌। 
-ম্হাঁনির্বাণ-তন্ত্ 
_হে দেবি! কুলাচাঁর ব্যতিরেকে শভিমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না। 
কুলাচারে রত থাকিয়া শক্তিনাধন করা কর্তব্য । 
পঞ্চ-ম্কারে সাধনার ভ্রম এইরূপ-- 

: সাধক প্রাতঃকত্যাদি নিতাকর্্ম নমাপনপুর্ব্বক গোপনীর গৃহে কুশানন 
কিছ্বা' কথ্বলানন বিভ্ভৃতি করিয়া পূর্ব্ব কি্বা৷ উত্তরমুখ হইয়া! স্ব, মত্তক, 
মেরুদণ্ড প্রভৃতি সরলভাঁবে রাখিয়া! স্থিরভাবে আপন আঁপন অভ্যন্ত ঘে' 
কোন আসনে ( নিদ্ধাসনাঁদিতে ) উপবেশন- করিবে । প্রথমতঃ স্বকীর 
মন্তক মধ্যে শুরু শতদলপন্মে গুরুদেবের ধ্যান করতঃ প্রার্থনা ও প্রণাম. 
করিবে .অনন্তর *হ্‌” মন্ত্র উচ্চারণ পুর্র্বক ইড়। ও পির্থলার শ্বাসবায়ুকে 
একত্র করিয়া ধীরে ধীরে বাঁষু টানি! যূলাধার সক্ষোচ পূর্বক “হংস” মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়! কুস্তক করিতে হুইবে। ইহাই কুলাচারীর মণ” 
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পাপাশান্পাপাশা্াশাাপালা্পা্পপালা্পীলাশাশাপা্প্পাশান্পান্পাপাপা্া্পাপা্পাপাাপাপাপাাপা্া শা, 





শাম্পাাপা্ালাপাালাশাপা্পাতাপীপাশা্পাপাালাাপালাীালালাপপাপাপাপপাপাপানটি 


সাধঘলা। এই মত্্যসাধনায় কুল-কুগ্ুলিনীশক্তিরপা কালীদেবী 
জাগরিতা হইয়া! উদ্দগমনোন্ুখী হইবেন । 

অনন্তর কুগুলিনীশক্তিকে শ্বাসের সাহায্যে হৃদয়স্থ অনাহত-পন্ে 
. আনয়ন করিরা অন্তধাগের প্রণালীতে পৃজা, জপ ও হোমকাধ্য নম্পাদন 
করিবে। পরে চিন্তা করিবে সহজ্ার মহাপন্মের কণিকার ভিতর 
পাবদতুল্য স্বচ্ছবিন্দুরূপ শিবের স্থান। ইহাই কুলাচারীর মুদ্রা সাথন1। 

উক্ত শিবের ভবন সুখ-ছুঃখ-পরিশৃন্য ও সর্ধকালীন ফল-পু্পালঙ্কত 
স্বর্গীয় তরু-পরিশোভিত। উক্ত ভবনাভ্যন্তরে সদাশিবের মনোহর মন্দির | 
এই মন্দিরে একটা কল্পপাঁদপ আছেঃ এই পাদগ পঞ্চভৃতাত্মক, ত্র্ম ও 
গণত্রয় ইহার শাখা, চতুর্বেদ ইহার শ্বেত, রক্ত, গীত ও কষ্ণবর্ণ পুণ্প। 
উক্ত প্রকার কল্পতরুর ধ্যান করিয়া ইহার অধোভাগে রত্ববেদিকা, তাহার 
উপরিভাগে রত্বালঙ্কত, স্থগন্ধ মন্দারপুষ্প-বিনিশ্মিত পর্্যস্ক এবং তাহার 
উপরিভাগে বিষল-্ফ টিক ধবল, সুদীর্ঘ-ভূরখালী, আনন্দ-বিস্ফারিত-নেত্র, 
স্মের-মুখ, নানারত্রালঙ্কতদেহ, কুগুলালঙ্কত-কর্ণ, রত্বহার ও লোহিত- 
পদ্মত্রক্পরিশোভিত বঙ্গঃস্থল, পন্মপলাশ-ভ্রিলোচনঃ রম্য-মপ্রীরালস্কত- 
চরণ, শব্রব্রদ্ষমর দেহ, এইরূপ দেবাদিদেব শিবকে ধ্যান করিবে। 
তিনি শব্দরূপের. ন্যায় নিরীহ, তাহার কোন কাধ্য নাই। অনন্তর 
ব্বৎপন্ন হইতে ষোড়শীতুল্যা স্থির-যৌবনা, গীনোন্নতপয়োধরশালিনী, 
সর্ববিধ অলঙ্কার পরিশোভিতা, পূর্ণশশধর-সুন্বর-মুখী, রক্ত-বর্ণা, চঞ্চল- 
নরনা, নানাবিধ রত্বালন্কতা, নৃপুরধুক্ত-পাঁদপন্না, কিস্ষিণীযুক্ত-কটিদেশা1, 
রত্বকস্কণ-মণ্ডিত ভূজযুগশালিনী, কোটিকন্দর্পনুন্দরবিগ্রহা, সমধুর-মৃদুমন্দ- 
হ্াস্তঘুক্ত-বদন! ইঞ্টদেবীকে সহকারে শিব-নকাশে আনয়ন করিবে। 
অনন্তর চিন্তা করিবে, পরাশক্তি কামনমুল্লান-বিহারিণী ব্ূপবতী ভগবতী- 
দেবী মুখারবিন্দের গন্ধে নিত্রিত শিবকে প্রবোধিত করিয়া তাঁহার নঘীপে 


কালীসাধন1 ] তান্ত্রিক গুরু ১৮১ 








উপবেশন করতঃ শিবের মুখপদ্ চুন করিতেছেন।. এইরূপ ধ্যানকালে 
সাধক নমাহিত চিত্তে ও মৌনী হইয়। চিন্তা করিবে। ইহাই কুলাচারীর 
মাংঅসাধনা। 

তং্পরে নাধক চিন্ত1 করিবে, দেবী শিবের নহিত আলিঙ্গিত হইরা! 
স্্রী-পুরুষের ন্যায় স্গমাসক্ত হইলেন। এই সময় সুধীব্যক্তি আপনাকে 
শক্তির সহিত অভিন্ন ভাবনা করিয়া নিজকে আনন্দময় ও পরম স্থুখী জ্ঞান 
করিবে । ইহাই কুলাচারীর মৈথুন সাঁধন।। 

অতঃপর জিহ্বাগ্র-ঘারা তালুকুহর রোঁধ করতঃ স্ত্রী-পুরুধের স্যার 
শিবশক্তির শৃর্দার-রস-পূর্ণ বিহার হইতে যে স্ুধাক্ষরণ হইতেছে, নেই 
সুধাধার। দ্বারা সর্ধাঞ্ঘ প্লাবিত হইতেছে, এইরূপ ধ্যান-নিবিষ্ট হইকা 
থাকিবে । ইহাই কুলাচারীর অভ্যসাধলা। | 

এই নময় নাধকের নেশার স্যার অবস্থা হয়; গা-মাথা টলিতে থাকে । 
তখন আর কোন চিন্তা করিবে না। তাহা হইলে নিস্তরদ্দিণী অর্থাৎ 
নির্বাত জলাশঘ্ের ন্যায় নিশ্চল সমাধি উৎপন্ন হইবে। নারীবহবান- 
কালে শুক্র বহির্গমন সময়ে শরীর ও. মনে যেমন অনির্দেষ্ত আনন্দ 
অনুভব ও অব্যক্ত ভাব হইয়া থাকে, সাধক নমাধিকালে তদপেক্ষা 
কোটী কোটা গুণ অধিক আনন্দ অনুভব করিরা থাকে । শরীর ও 
মনের সে অব্যক্ত, অপূর্ব ভাব ব্যক্ত করিবার উপার নাই। 

অনন্তর এইবূপে দিব্যকুলাম্ৃত পাঁন করাইয়া পুনর্ধার কুগুলিনীকে 
কুলস্থানে (মুলাধার পন্নন্থ ব্রদ্মযোনিমণ্ডলে ) আনরন করিবে। পুনঃ 
পুনঃ এইরপ করিতে হইবে। যথা 

 গীত্বা গীত্বা পুনঃ গীহ্বা পভিতো ধরণীতলে। 
উ্থাঁয় চ পুনঃ গীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যিতে ॥ 
॥ __কুলার্ণৰ তন্ত্র 
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_এইরূপে পুনঃ পুনঃ কুগুলিনীশক্তিকে কুলামৃত পান করাইলে 
নাধকের আর পুনর্জন্ন হর না। ও 

পাঠক! ইহা ঘদের নেশাক পুন পুনঃ খানার পড়া নহে। মূলাধার , 
হইতে কুগুলিনীর পুনঃ পুনঃ সহন্রারে গমন ও কুলামৃত পান। এই 
সাধন র্শ্রেষ্টঃ ইহার অন্ষ্ঠানে এমন কোন বিষর নাই, ঘাঁহাতে, 
দিদ্ধিলাভ করিতে না পারা যার়। তাই তত্র বলিতেছেন-- 





মকারপঞ্চক কৃতা পুনর্জন্ম ন বিছ্যতে 
_ পঞ্চ মকাবের বাধনার সাধকের পুনরার ভন্ম হয় না। উক্তবিধ 
সাধক গঞ্দাতীর্যে কিদ্বা চগ্ালালয়ে দ্েহত্যাগ করিলেও নিশ্চয় 
ব্র্গপদ প্রাপ্ত হইবে । কাঁরণ__ 


এবমভস্তযানন্ত ভহন্যহনি পাঁবর্বতি | 
জরা মরণছুঙখাস্ৈর্ঘ,চ্যতে ভববন্ধনাৎ 
-শাজ্ঞানন্দতরদিণী 
উক্ত নাধনা অভ্যস্ত হইলে নাধক জরামরণাদি দুঃখ ও ভববন্ধন 
হইতে যুক্তি লাভ করে । 
এইরূপে প্রক্কৃতি-পুরুযোগ বা শিব-শভির মিলনই তন্রোক্ত 
পঞ্চমাকারে কালীনাধন|। কিন্ত ইহা অতি ক্ষ প্রণালী, তন্তরে স্থল 
পঞ্চমকারেরও বিধি আছে । তবে সাধনার স্ুক্ম-তন্বে উপনীত হইতে 
না পারিলে গ্ররুত ফল লাভ করা যার না। তাই তান্ত্রিক সাধক 
গাহিরাছেন__ | 
ভাজিতে তাদের মনোবিকার, অস্থি চর্ম করেছি সার, 
বাগ বক্ঞ ব্রত নিয়ম করেছি কত প্রাণপণে 7 
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গিয়াছি শ্মশানে, ভন্মভূষিত করেছি গান্র, 

বসেছি চিতার অঙ্গে, সার করেছি মহাপাত্র, 

তাতেও পিতা নাহি ভূলে, মা-টি মোর গাঁটি না তোলে, 

বড় নিরুপায়ে পড়েছিরে ভাই, কুল পাঁৰ বল কেমনে ॥ 
কল পাঁবার উপায় কি ?-_ 


গ্রীনাথ ক'ন সেই জানে মিলন, অন্তর্ধাগে জেগে যে জন, 
পরমতত্ব জ্ঞানের ধ্যানে রোধ করে পবনে / ইত্যাদি । 


তবেই দেখুন, পবনরোধ করতঃ অন্তর্ধযাগের সুক্ম নাধনাই প্রকৃত 
সাধনা; ইহাতে নাঁধকের সর্ববাভীষ্ট নিদ্ধি হয়। তবে ভোগাঁসক্ত জীবকে 
স্থুলের ভিতর দিয়াই সুক্ষ যাইতে হয়, তাই অন্ত্রে স্থল পঞ্চমাঁকারেরও 
ব্যবহার দৃষ্ট হ্য়। স্থুল পঞ্চ-মকারে কালীনাধনা এইবণ,_ 

নাধক যথাবিধি প্রাতঃকৃত্য এবং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের 
বৈদিক ও তাব্ত্রিকীবন্ধ্য। সমাপন করিরা ভক্তিযুতচিভে অবস্থান 
' করিবে । তত্পরে যথাঁনময়ে দেবীর চরণ স্মরণ করিতে করিতে 
পুজামগ্ুপে প্রবেশ করিয়া অর্থ্যজলে গৃহ বিশুদ্ধ করিবে। অনন্তর 
সাধক দিব্যদৃষ্টি দ্বারা এবং জলপ্রক্ষেপে গৃহ্গ ত বিদ্বনকল বিনাশ 
করিবে । অগ্ুরু, কর্পুর ও ধশাদি দ্বারা গৃহ গন্ধমর করিবে। পরে 
আপনার উপবেশনের জন্ধ বাহে চতুর ও মধ্যে ্রিকোণাঁকার মণ্ডল 
লিখিয়া অধিষঠাত্রী দেবতা কামরূপাকে পৃজা করিবে। তৎপরে মণ্ডলের 
উপরিভাগে আন বিছাইয়া | 


ক্লীং আধারুরণক্তয়ে কমলাঁসনার নমঃ 
এই মন্ত্রে আদনে একটি পুষ্প প্রদান করিরা বীরাদনে উপবেশন করিবে । 
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তদনন্তর প্রথমে “ও হ্থীং জম্থৃতে অস্বতোভবে অন্থভবধিণি 
ভামৃতঘীকর্ষয়াকর্ষর সিদ্ধিং দেছি কাঁলিকাং মে বশমানর 
বশমানন স্বাহু?” এই মন্ত্রে বিজয়া (সিদ্ধি) শোঁধন করিয়া! নেই নিদ্দি- 
পাত্রের উপরে সপ্তবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া আবাহনী, স্থাপনী, বিরোধিনী 
ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তৎপরে তত্বমুদ্রার লাহায্যে 
সহশ্রদলকমলে বিভয়াদ্বারা গুরুর উদ্দেশে তিনবার তর্পণ করিবে। 
পরে হৃদরে মূল মন্ত্র জপ করিয়া “এঁ৩ বদ ব্দ বাঁথাঁদ্িলি ময় 
জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব জর্বসত্ববশক্করি স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠপূর্ববক 
কুগুলিনীমুখে এ বিজগ়ার দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। 

অতঃপর সাধক বাম কর্ণের উদ্দেশে "ও" ভ্রীগুরবে মম:” দরঙ্সিণ 
কর্ণোর্ছে“ও' গণেশীর নমঃ” এবং ললাটে “ও” লনাভনীকালিকায়ৈ 
নমঃ” বলিয়া প্রণাম করিয়া স্বীয় দক্ষিণ ভাগে পূজার ভ্রব্য. ও 
বামভাগে সুবাদিত জল আর কুলব্রব্যাদি রাখিবে। অনন্তর যথাবিধি 
অধ্য স্থাপিত করিয়া তজ্জলে পুজান্রব্যাদি প্রোক্ষণ ও অভিষিঞ্চন 
“ করিবে। "রং এই বহ্ছি-বী্র ছারা বহিত্ব আবরণ করিবে। 
তৎ্পরে করশুদ্ধির জন্য পুষ্প-চন্দন গ্রহণপূর্ব্ক «ক্রী”” মন্ত্র উচ্চারণ 
করতঃ উহা হস্তে ঘর্ষণ ও প্রক্ষিগ্ত- করিয়া “ফট” মন্ত্রে ছোটিকা 
(তুড়ী) দ্বারা দিথন্ধন করিবে ।- তদনন্তর ভূতশুদ্ধি * দ্বারা দেবতার 
আশ্রয় করির1 ঘাতৃকান্যান করিবে । 

প্রথমতঃ 'করঘোড় করিরা “অন্ত মাতৃকামন্তন্ত ত্রন্গ খধিগায়ত্রীচ্ছন্দো? 
মাতৃকাদরম্বতীদেবত1 হলে? বীজানি স্বরাঃ শক্তরো মাতৃকান্তানে 
বিনিঝোগঃ” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক মন্তকে হস্ত দিয়া-_ও ব্রহ্মণে খষরে 


* অৎপ্রণীত “যোগী গুরু” ও “জ্ঞানী গুরু” গরন্থদধয়ে বিশদ করিয়া ভূতশুদ্ধির মন্ত্র ও 
প্রণালী লেখ! হইয়াছে, সতন্নাং এখানে অ।র পুনরুলিখিত হইল ন!। 
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নমঃ মুখে--ও গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে__ও মাতৃকা সরম্থত্যে দেবতাকে 
নমঃ, গুহে-ও ব্যগ্রনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ পাদয়োঃও স্বরেভ্যঃ 
শ কিভ্যো নমঃ পরে-অং কং খং গং ঘং উং আং অন্ুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইং 
চং ছং জং ঝং ঞং ইং তর্জনীভ্যাং স্বাহ! _-উং টং ঠং ডং টং পং উৎ 
মধ্যমাভ্যাং ব্ষট২-এং তং থং দং ধং নং এ অনাগিকাভ্যাৎ 
হ--'৪ং পং ফং বং ভং মং ওং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট অং যং রং লং বং 
শৎ যং সং হৃৎ ক্ষং অঃ করতলপৃষ্টাভ্যাম্‌ অন্ত্রায় ফট. এইরূপে করন্যাঁস 
করিবে। 

পরে-_অং কং খং গং ঘং ডং আং হ্বদয়ায় নমঃ£_ইং চং ছং জং ঝং 
এ৪ং ঈং শিরসে স্বাহা_উং টং ঠং ডং ঢং ণৎ উৎ শিখায়ৈ বষট._ 
এং তং থং দং ধং নং এঁং কবচায় ইং_ও পং ফং বং ভং মং ও নেত্রত্রয়ায় 
বৌষট অং যং রং লং বং শং যং সং হং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্‌ 
অন্ত্রায় ফট. এইরূপ অঙ্গন্তান করিবে । 

তৎপরে মাতৃকা সরস্বতীর-_ 


পঞ্চাশজিপিভিবি্বিভভ্তমুখদোঃপন্ম ধাবক্ষঃস্থলাং 

তা্বনৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাগীনতুন্স্তনীম্‌। 

মুদ্রীমক্ষগুণং স্ধাট্যিকলসং বিছ্যাঞ্চ হস্তামুজৈ- 

ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্রেবতামীশ্রয়ে ॥ 
এই ধ্যাঁন পাঠ করিয়া ষট চক্কে মাতৃকান্তান করিবে। ভ্রামধ্যে হং ্ষংঃ 
কস্থিত ষোড়শদলে--অং আং ইং ঈং উংউং থ্ খ্ং ৯ং ইং, এং রং ওৎ 
গং অং অঃ; হদরস্থিত দাদশদলে_-কং খং গং ঘং ডং চং ছং জং ঝা এ. 
টং 5; নাঁভিষ্থিত দশনলে-_ভংটং ণং তং থং দ্ং ধং নং পং ফং ; লিঙ্গঘুলে- 
ষড়দলে-__বং ভং মং. যং রং লং এবং গুহদেশে চতুর্দলে বং শং যং সখ 
এইবপ ন্াস করিবে । 


£ 


১৮৬ তান্তিক গুরু [ সাধনকল্পে 





পরে ললাট, দুখ, চক্ষু, কর্ণ, নানিকা, গণ, ওঠ, দত্ত, উত্তমাদ, 
মুখবিবর, বাহুদদ্ধি ও অগ্রস্থান, পদনদ্ধি ও অগ্রস্থান, পার্শদেশ, পৃষ্ঠ 
নাভি, জঠর, হুদ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ পদ এবং 
হরর হইতে আরম্ভ করিরা বান বাহু ও বাম পদ--এইরূপে জঠর ও 
ঘুখে যথাক্রমে বহিন্যীন করিবে । | 

তদনন্তর *হী” বীজ ছারা ১৬1৬৪1৩২ সংখ্যার অন্ুলোম-বিলোম 
ক্রমে তিনবার প্রাণায়াম করিবে.1* তৎপরে আপন আপন কল্পেক্তি ক্রমে 
-খপ্যাদিন্তাৰ করিবে। অনন্তর হৃদরপন্মে আধারশক্তি, কৃর্ম, শে, পৃরথী, 
সুধান্বৃধি, মণিদ্বীপ, পারিজাতবৃক্ষ, চিন্তাষ্ণি-গৃহ, মণিমাণিক্যবেদী ও 
পদ্মামনের ন্যাঁন করিবে। তংপরে দক্ষিস্কন্ধে। বাম্যন্ধে, দক্ষিণকটি 
ও বামকটিতে জ্ঞান, ধর্খ, বৈরাগ্য ও এশ্বর্ধের ক্রমশঃ ন্যান করিবে । 
পরে অনিন্দ, কন্দ, সূরধ্যত গোষ, হুতাঁশন এবং আছ্বর্ণে অন্স্বার 
বোগ করির। সত্ব, রজঃ ও তম; এবং কেশর কর্ণিকা ও পদ্মনমুদায়ে মন্গলা, 
বিভা, ভদ্রা, জরন্তী, অপরাজিত", নন্দিনী, নারনিংহী ও বৈষ্ণবী এই 
অষ্ট গীঠনারিকাদিগের স্াান করিবে । অতঃপর অইদলের অগ্রে অনিতান্ব, 
রুরু, চও্ড ক্রোধ, উন্মত্ত ভরক্কর, কপালী, ভীবণ ও নংহার এই অষ্ট 
ভৈরবের স্থান করিবে। তত্পরে আর একবার পূর্বোক্ত বিধানে 
প্রাণারাম করিতে হইবে । | | 

ত্নন্তর গদ্ধপুষ্প গ্রহণ করিয়া কচ্ছপমুদ্রার্তে ধারণপূর্ব্বক বেই হস্ত 
গুদরে ধারণা করিরা 


“ওঁ মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ভ্রিনরনাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং 
পাণিভ্যামভরং বরঞ্চ বিকবদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্‌। 


« গ্রাণারামের প্রণালী মত্প্রণীত “বোগী গুরু” গ্রন্থে লেখা হইয়াছে । 


ৃ কালীসাধন। ] তান্ত্রিক গুরু ১৮৭ 


ৃ নৃত্যন্তং পুরতে| নিপীয় নধুরমীধবীকমগ্তাং মহা 
কালং বীঙ্গ্য প্রকাশিভাননবরাদাদ্াং ভজে কালিকাদ্‌ ॥” 
এই মন্তানথ্যায়ী ধ্যান করিবে; এবং ধ্যানের পুষ্পটী নিজের মস্তকে 
প্রদানকরতঃ ভক্তিভাবে মাননোপচারে পুজা করিবে। 
মানসপৃজা বা অন্তর্ধাগের প্রণালী ইতিপূর্বে বর্ধিত হইয়াছে; 
ন্থতরাঁং এখানে আঁর গুনকলিখিত হইল না। 
যথাবিধি মাননপৃদা ব্রষাপ্ত করিরা বাহ্পূজা আবরন্ত করিবে। 
প্রথমতঃ বিশেষাধ্য স্থাপন করিবে । অর্ধ্যপাত্র তিন ভাগ মগ্যধ ও এক 
ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিতে ইয়। বিশেষার্্য স্থাপিত হইলে তাহার 
কিকিম্মাত্র জল প্রোক্ষনীপাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া বেই জলে আপনাকে ও 
পুজাপ্রব্য পমুদীয়কে প্রোক্ষিত করিবে এবং যাঁবৎ্কাঁল পধ্যন্ত পুজা 
. সমাপ্ত না হয় তাঁবৎকাঁল পর্যন্ত বিশেষার্ধ্য স্থানান্তরিত করিবে না। 
তদনন্তর যন্ত্র লিখিয়া কলন স্থাপন করিবে । নাধক আপনার বামভাগে 
. একটী ষ্‌কোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে একটা শুন্য দিবে, উহার বাহিরে 
একটী গোলাকার মণ্ডল লিখিরী তব্বহির্ভীগে একটা চতুফৌণ মণ্ডল 
অস্থিত করিবে। উঠা পিন্দুর, রজঃ বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিতে হয়। 
পরে "অনন্তার নমঃ এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত আঁধার উক্ত মণগ্ডুলোপরি 
স্থাপন করিয়া পক” এই মন্ত্রে প্রক্গালিত কলন আঁধারোপরি স্থাপন 
করিবে । কলল-_জুব্র্ণ, রজত, তাত্র, কাংস্ত বা মৃতিকাঁ-নিশ্সিত হইবে | 
অনন্তর সাধক “ক্ষ* হইতে আস্ত করিরা অকাঁর পর্যন্ত বর্ণে বিন্দু 
নংযোগ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কলন পূরিত করিবে । 
পরে দ্েবীভাবে স্থিরমন1 হইরা আধারকুণ্ড ও তদ্রধিষ্টিত মগ্যের উপরি 
বন্থিষগ্ল, অর্কমণ্ডল ও সোৌমমগ্ডলের পূজা করিবে । অতঃপর রক্তচন্বন, 
সিন্দুর, রক্তমাল্য ও অন্ুলেপনে কলস বিভূষিত করিয়া “ফকট্‌”মন্ত্ কলমে 








১৮৮ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকল্পে 


স্স্পিস্িস্পিসপি 


তাড়না, “ভী” মন্ত্রে অবগুটিত ও দিব্যদৃ্টি দারা কলন দর্শন, প্নমঃ” মস্ত 
জল দ্বারা কলন অভ্যুক্ষিত এবং মূলমন্ত্রে তিনবার কলনে চন্দন লেপন 
করিবে। পরে কলপকে প্রণাম করিরা তাহাতে রক্তপুস্প প্রদান 
করতঃ মগ্ত শোধন করিবে। প্রথণতঃ-- | 


শু 


«“একমেব পরং ব্রহ্ম স্ুলহুঙ্ষময়ং ফরবম্‌। 
কচোডবাং ব্রদ্মহত্যাং তেন তে নাশয়ান্যহম্‌ ॥ 
“ সুর্ধ্যমণ্ডলমধ্)স্থে বরুণালয়সন্তবে ৷ 
অনাবীজময়ি দেবি শুক্রশাপাছিমুচ্যসে 1 
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্গাননদময়ং যদি । 
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্য। ব্যপৌঁহতু ॥” 


এই মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও৬ বাং বীং বুং বৈং বং ঝঃ ব্রহ্মশাপ- 
বিমোৌচিভাঁট্ৈ সুধাদেবৈত নমঃ” বলিয়া দশবার মন্ত্র জপ করিবে। 
অনন্তর "ওত শাং লীং খুং শৈং শৌং. শঃ শুক্রশীপবিমেধচিভায়ৈ 
ন্ুধাদেব্যৈ লমঃ” এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। পরে হ্ীং ভ্ীং 
ক্রাং ক্রীং ক্রু ক্রৈং ক্রৌং ক্র কৃষ্চশাপং বিমোচয়ামৃতং 
আবর ব্বাহা” এই বন্ত্র দশ বার জগ কঠিবে। এইরূণে শাপ মোচন, 
করিয়া নমাহিত হাদয়ে আনন্দভৈরব ও ভৈরবীর পূর্ত! করিবে । 
অনন্তর কলে উক্ত দেব-দেবীদ্বর্ের দামগ্রস্ত ও এক্য ধ্যান. করিয়া 
অমতে সধ! সংসিক্ত হইয়াছে ভাবন। করিয়। তাহাতে দ্বাদশ বার মূলমন্ত্র 
জপ করিবে। অনন্তর দেব-বুদ্ধিতে মূলমন্ত্রে মগের উপরি তিন বার 
পুষ্পঞ্চিলি প্রদান করিরা ঘণ্ট। বাঁদনপূর্ধবক ধূপদীপ প্রদান করিবে। 

অনন্তর মাংদ আনয়নপূর্বক সম্মুখে ভ্রিকোণমগ্ডলের উপরিভাগে 
স্থাপন করিরা “ফট্‌” এই মন্ত্রে অত্যুক্ষিত করতঃ পশ্চ।ৎ “যুং” এই বাযু- 
বীন্দে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে । অনন্তর কবচে অবগুগ্ঠিত করিয়া “ফট্‌” 





কাঁলীনাধনা ] তান্ত্িক গুরু ১৮৯ 
এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে ; পশ্চাঁৎ “বং” এই মন্ত্রে ফেনথমুদ্রা দ্বারা অমৃতী- 
করণ করিয়া-_ 


ও বিষ্োো্বক্ষসি ব। দেবী শহ্বরস্য হৃদয়ে ধা চ। 

মাংদং মে পবিত্রীকুক তদ্বিষ্োেঃ পরমং পদম্‌ ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর এ্ররূপে মস্ত ও মুদ্রা আনয়ন এবং 
সংশোধন করিয়া 





ও ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টির্ধনমূ্‌। 
উ্ব্বারুকমিব ব্বধনান্ম.ত্যোমু্ষীয় মামৃতাৎ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মত্ত্য এবং_ 
"ও তথ্বিধোঃ পরমং পদং সদ1 পগ্ত্তি হুরয়ং দিবীব চক্ষুরাতিতম্‌। 
ও তথ্বিপ্রানে। বিপণ্যকে জাগুবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ৌর্বৎ পরমং পদম্‌ ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মু্রাশোধন করিবে। অথবা কেবল মূলমন্ত্র 
পঞ্চতত্ব শোধন করা যায়, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু 
পঞ্চতত্ব সংশোধন না কৰিলে নিদ্ধিহানি হয় এবং দেবী ভুদ্ধা হইয়া 
খাঁকেন। যথা--“নংশোধনমনাচধ্যেতি 1৮ (শ্রীক্রম) 
অনন্তর গ্তণশালিনী ব্বকীয়া রমণীকে (কারণ, পরকীয়া রমণী 
কলিকালে গ্রাহ নহে, তাহাতে পর্দার দোষ হু ইহাই তন্ত্রের শাদন ) 
আনয়ন করিয়া, এং কীৎ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নং ইমীং শক্তিং 
পবিদ্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা? এই মন্ত্র পাঠপূর্ববক বামান্তাধ্য 
জলে অভিষেক করিবে। ঘদি তাহার দ্রীক্ষা না হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তীহার কর্ণে মায়াবীজ শুনাইরা দিবে। পুঁভাস্থানে 
কোন পরকীয়া শক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকেও পুঁজ করা 
কর্তব্য । 
অতঃপর ূর্বলিথিত যন্ত্রের মধ্যে একটা ভ্রিকো, তদ্বাহে একটা 


৯ 


১৯০ .. তান্রিক গুরু [ সাঁধনকল্ে, 


শালাবাপাাাপপলালীীপপা শাকিল বীপপিএ কল তত পা পাপা শাপলা পাপাপি্্পা পাপী পপ পপ পাপা 


বটকোঁণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে একটী চতুফধোণ মণ্ডল লিখিবে 1” 
পরে যট্কোণ যগ্ডলের ছর কোণে হশং হুীং হই হৈ.ং হে 
হঃ এই হয্টী মন্ত্রে তভৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পুক্জা করিয়া” 
ভ্রিকোণমগ্ডলে আধার দেবতার পূজা করিবে। অনভ্তর “নমঃ” এই 
মন্ত্র বলির মগ্ডলের উপরিভাগে প্রক্ষালিত পাত্র রক্ষা! করিয়া, ধূত্রা, 
অগ্চিঃ, জালিনী, স্বধুত্রা, কুক্মাজালিনী, বিস্ফুলি্দিনী, সুশ্রী, জুরূপাঁ, 
কপিলা ও হব্যকব্যবহ1 এই বহিদশক্লার প্রত্যেক শব্দে চতুর্থী বিভক্তি 
যোগ করিয়া অন্তে "নম" শব্দ গুয়োগপূর্ধক উহাদের পুজা করিবে । 
পশ্চাৎ্ “মং বজ্ছিঘগ্ডলার দশকলা আলে মজঃ” এই মন্ত্রে হিমগুলের 
পূজা করিবে । তৎ্পরে অর্থ্পাত্র আনয়নপূর্বক “কটু” মন্ত্রে বিশোধিত 
করিরা৷ আধারে স্থাপন করতঃ বনবীজ পূর্বে যোজন করির়া স্থ্যের 
তাঁপিনী, ধুত্রা, ম্রীচি, জালিনী, সূরা, স্্মাজালিনী, ভোগা, বিশ্বাচ 
বোধিনী, সন্িরোধিনী, ধরণী ও ক্ষম! এই দ্বাদশ কলার অগচ্চনা করিবে । 
তদনন্তর “অং দুূর্ধ্যমগুলায় ছীদশকলা তলে নন$”এই মন্ত্র পাঠ করিয়া 
অথ্যপাত্রে সূর্ধ্যমগ্ডলের পুজা করিবে । অনন্তর সাধক বিলোম মাতৃকাবর্ণ 
এবং তদবদপানে মুলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ধবক কলদস্থ সুর দ্বার। বিশেধাধ্য 
জলে তিন ভাগ পূরণ করিবে । অনন্তর যোড়শী-বীভাশ্রর়ে অন্তে চতুর্থযন্ত 
নাম উচ্চারণ করিরা মদ্তরের অমৃত, মানদা, পৃ] ভুটি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি 
শশিনী, চন্জিকা,কান্তি, জ্যোৎনা) শ্রী, প্রীতি, অলকা” পূর্ণ! ও পূর্ণাম্ৃতাঁ 
এই বোড়শ কলার পূজা করিবে । পরে ও লোমমগুলায় বৌড়শ-, 
কলাত্বনে নমঃ এই মন্ত্রে অর্থ পান্রস্থ জলে নোমমগুলের পুজা করিবে |: 
অনভ্তর ছুর্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প এইগুলি গ্রহণ করিয়া “গ্রী” এই মন্ত্রে 
নিক্ষেপ করতঃ তীর্থ আবাহন করিবে । তৎপরে কলনমৃদ্রা দ্বারা” : 
অবঞ্ু্ঠন করিরা অন্তরা দ্বারা রক্ষণ করিবে । পশ্চাৎ খেনু-মুা দ্বারা, 
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অমৃতীকরণ পুর্ধক উহা মৎ্শ্যমুদ্রা ছার! আচ্ছাদন করিবে। পরে, 
দশবার মূলমন্ত্র প করিয়া 

“অখগৈকরনানন্দীকরে পরসথধাত্মনি। 

স্চ্ছন্দস্ক-রণমত্র নিধেহি কুলরাপিণি ॥ 

অনঙ্গস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্বানকলেববে । 

অমৃতত্বং নিধ্হোম্মিন্‌ বন্তনি ক্রিন্নরপিণি ॥ 

তদ্রপেণৈকরস্যঞ্চ কৃতার্থং ততম্বরূপিণি। 

ভূত্ব! কুলাম্ৃভাকারমপি বিশ্ষর্ণৎং কুরু ॥ 

ব্রহ্মা ওরস-সম্ভুভমশেষ-রসসন্তবম্‌ । 

আপুরিতং মহাপাত্রং পীষ্ষরপাস্ৃতং বহ। 

অহন্ত! পাত্রভরিতাঘদন্ীপরসামৃতস্‌। 

পরহস্তানয়বন্ধৌ হোমন্বীকারলক্ণম্‌ ॥” 
এই গাঁচটা মন্ত্র দ্বার] সুরা অভিমন্ত্রিত করিবে । পরে তাহাতে: 
হর-পার্কতীর বমাঙগরাগ ধ্যান করিয়া! পুজান্তে ধ্প দীপ প্রদর্শন, 
করাইবে। 

তদনত্তর সাধক ঘট ও শ্রীপাত্রের নধ্যস্থলে গুরুভোগ ও শক্তিপাত্র- 

স্থাপন করিবে। যোগিনীপাত্র, বারপাত্র, ব্লিপান্র, আগদনপান্র, 
পাদ্যপাত্র ও শ্রীপাত্র, এই ছয়টী পাত্র সামান্থাধ্য স্থাপনের প্রণালীতে' 
স্থাপিত করিবে । পরে সমুদয় পাত্রের তিন অংশ মগ্চ দ্বারা পূর্ণ করির। 
এ দকল পাত্রে মাষপ্রমাণ শুদ্ধিখণ্ড নিক্ষেপ করিবে । তৎ্পরে বামহস্তের 
অঙ্ুষ্ঠ ও অনামিকার নাহায্যে পাত্রস্থিত স্থুরা ও মাংসথগড গ্রহণান্তে- 
দক্ষিণ হন্তে তত্বদুদ্রার ছারা সর্ধত্র তর্পণ করিবে। প্রথমতঃ শ্রীপাত্র 
হইতে পরম বিন্দু লইয়া আনন্দভৈরব ও ভৈরবীর উদ্দেশে তর্পণ 
করিবে। পরে গ্ররুপাত্রস্থ সুর গ্রহণে গুরুপংক্তির তর্গণ করিবে। 
অনন্তর শক্তিপাত্র হইতে মগ্য গ্রহণ করিরা 'অঙ্দ ও আবরণদেবতা 
অর্চনা করিবে। তৎপরে যোনিপা্রস্থিত অমৃত দ্বারা আবুধধারিধী 
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বদ্ধপরিকর! কালিকাদেবীর তর্পণ করিরা বটুকদিগকে বলি গ্রদান 
করিবে। 

প্রথমতঃ নাধক আপনার বামভাগে সামান্য মল রচনা পূর্বক তাহা 
পৃজা করিয়া মগ্ধ-মাংনাদি মিশ্রিত নামিথা্ন স্থাপন করিবে। আগ্রে 
বান্সয়াঃ কমলা ও বটুকের পুরা করিয়া মণ্ডলের পূর্বদিকে রাখিয়া 
দ্রিবে। অতংপর “বাং বোর্গিনীভ্যঃ শ্বীহা” এই মন্ত্রে মণ্ডলের 
দক্ষিণ দিকে যোগিনীগণের উদ্দেশে এবং পশ্চিমে ক্ষেত্রপলগণের উদ্দেশে 
বলি প্রদান করিবে । তৎপরে মণ্ডলের উত্তরে গণেশের বলি প্রদান 
করিরা মধ্যস্থলে “হীং শ্রীং নর্বভূতেভ্যঃ হৃং ফট স্বাহা” এই মন্ত্রে র্বভূতের 
উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং পুর্ক্োক্ত প্রণালীতে একটা শিবাভোগ 
দিবে। ইহাই পঞ্চমকারে কালীদাধনার চক্রানুষ্ঠান। 

তদণন্তর চন্দন, অগ্ডরু ও কন্তরীবাদিত মনোহর পু্প কৃর্মমুদ্রা ছারা 
হস্তে ধারণ করির়] উহা! স্বকীর হৃদয়কমলে স্থাপন করিয়া “গঁ মেঘাঙ্গীংগ 
দেবাঁর পূর্বোক্ত ধ্যানটা পুনরার পাঠ করিবে । পরে নহশ্রার নামক 
মহাপনে স্ববুগ্নারূপ ব্রহ্ববর্ ছারা হৃদয়স্থিত ইষ্টদেবতাকে লইরা বৃহৎ 
নিশ্বাববর্মে তাহাকে আনন্দিত করিয়া দীপ হইতে প্রজ্জলিত 
দীপান্তরের ন্যায় করস্থিত পুষ্পে দেবীকে স্থাপন করতঃ যন্ত্রে কিন্বা 


'দেবাগ্রতিমার মস্তকে প্রদান করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ 
করিবে-- 





পাশাপাশি পাপাপাপাশাশা্পাপাপাপ্পিিপীপাপ্পিলাপপা পাপ 





পা 


ও দেবেশি ভক্তিহুলভে পরিবারদমন্থিতে ৷ 
যাবন্বাং পূজয়িযাসি তাবন্বং স্থস্থিরা ভব ॥ 
তৎপরে আবাহনী মুদ্রা ছারা "ক্রীং কাঁলিকেদেবি পরিবাঁরা- 
'দিভিঃ সহ ইন্ছাগরচ্ছ ইহু ভিঠ ইহু জন্মিধেকি ইহ সম্মিরুধ্যস্ 
মম পুজীং গৃহীগ” এই মন্ত্র পাঠ করিরা দেবীকে আবাহন করিবে। 
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পাশাশাপাপাপাাান্াা, পাশা, পাশা, এপাশ, 
শপাপাপাপাা্পা্পাা্পা্া্পা্া্াপাপা্প্পাাপাপাপপাাপা্া্শাাওাপাপাপা্াবানাালাত এ লী এ এ লালাতালালালাাা্দা পাশাপাশি পাশা পানা 


অনন্তর “ও স্থাংস্ছিংস্ছিরো৷ ভব যাবৎ পুজাং করোমযহম »্বলিয়া 
প্রার্থনা করিয়া দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠ! করিবে । 

“আং হ্বীংএক্রোং শ্তীং স্বাহা আগ্ভাকীলীদেবভারাঃ প্রাণ। 
ইহ প্রাণা জাং হীং ক্রোং শ্রীং স্বাহ! ভাগ্ভাকালীদেবতায়াঃ 
জীব ইহ স্থিত আং হশীং ক্রোং রং স্বাহা! আগ্ভাকালীদেবতা রাঃ 
সর্বেক্দিয়াণি আং হীং ক্রোশশ্রীং স্বাহা আগ্ভাকালীদেবভায়াঃ 
বাঞ্জনষ্চন্ফুঞোত্রম, প্রাণ। ইহাগত্য স্ুখং চিরং ভিষ্ঠন্ত স্বাহা! 
এই গ্রাণগ্রতিষ্ঠার মন্ত্র প্রতিমা হইলে যথাযথ স্থানে নতুবা যন্ত্রষধের' 
তিন বার পাঠ করিয়া লেলিহান-মুদ্রা ঘ্ধারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা সমাপন 
করিয়া কুতাগুলিপুটে "আদ্যে কালি ত্বাগভন্তে ত্রত্বাগতমিদন্তব" 
এই মন্ত্রী পাঠ -করিবে। তংপরে' দেবতার শুদ্ধির জন্য মৃলমান্তোচ্চারণ- 
পুর্বক বিশেষাধ্য জলে তিনবার প্রোক্ষণ করিবে । অনন্তর ষড়ধন্যাঁস 
দ্বারা দেবতার অঙ্গে সকলীকরণ করিয়৷ আসন, গাছ, অর্থ্য, মধূপর্ক, সান, 
বদন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেগ্, পুনরাচমনীর, তামুল, 
আচমন ও নমস্কার, এই. যোঁড়শোপচারে ভক্তিভাবে য্থাবিধি অর্চনা 
" করিবে। অনন্তর পঞ্চতত্ব নিবেদন করিতে হইবে । ৃ ” 

' প্রথমতঃ পূর্ণপাত্র হস্ত দ্বারা ধাঁরণ করিয়া মূল-মন্্র উচ্চারণপূর্ববক 
দেবী কালিকাঁকে নিবেদনকরতঃ কৃতাগ্জলি হইয়া-_ 
“ও পরমং বাঁরুণীকল্পং কোটিকল্লান্তকারিণি | 
_ গৃহাণ শুদ্ধিহিতং দেহি মে মোক্ষমবায়ং |”. 
এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে । অনন্তর সামান্য বিধানাহ্মারে সম্ছুখে মণ্ডল 
লিখিয়া তাহাতে নৈবেদবপর্ণ পাত্র সংস্থাপন করিবে-। পরে উহা! প্রোক্ষণ, 
অব রক্ষণ, ও অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র ছারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত 
করতঃ অর্থ্জলে উহা! দেবীকে নিবেদন করিবে । প্রথমে মূল-মন্তরোচ্চারণ 


- ১৩ 





শ 


১৯৪ তান্তিক গুরু [ সাধনকলে; 


করিরা "জর্বরবোপকরণান্থিতং সিভান্নম, ইস্টদেবতায়ৈঃ নমঃ” 
বলিরা “শিবে ইদং হবিভূর্বস্থ৮” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । ত্পরে 
 প্রাণাদি-যুভরা দ্বারা “প্রাণায় স্বণহা, অপণার স্বাহা, সমানার ব্বাহা 
উদ্বানার স্বাহ1 ও ব্যানীয় ত্বাহা” এই. মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে 
হবিঃ প্রদ্ধান.করিবে। পশ্চাৎ বামকরে প্রফুল-পহ্ছজ-সদৃশ নৈবেছামুদ্রা 
প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্ে মগ্পূর্ণ কলন পানার্থ নিবেদন করিবে। পরে 
্রীপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে | অবশেষে সাধক মূলমন্ত্র 
দেবীর মন্তক, হরর, চরণ এবং নর্ধবান্দে পঞ্চ পুপ্পাঞুলি প্রদান করিবে। 
, তদন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর নিকট “তবাঁবরণদেবাদ্‌ গুজরাঁমি 
নমঃ” এই বলিরা প্রার্থনা করিবে। তৎপরে অগ্নি, টনখত, বায়ু 
ঈশান, সম্মুখ ও. পশ্চাভাঁগে যথাক্রমে ষড়দের পুজা করিয়া গুরু». 
পরমণ্তরু, পরাপর গুরু.ও পরমেতীগুরু এই গুরুপংক্তি * এবং কুলগুরুক . 
অচ্চনা করিবে । তৎ্পরে পাত্রস্থিত অস্ত দ্বারা তাহাদিগকে তর্পণ 
করিবে। ৃ | 

অনন্তর অষ্টৰলপন্মের দলমধ্যে অষ্টনায়িকা এবং দলাগ্রে অষ্ট 
ভৈরবের পুজা! করিতে হইবে। তৎপরে আদিতে *গ্' ও অন্তে "নম " 
শব যোঁগ করিসা ইন্দাদি দশদিকৃপাঁলের পুজা করিয়া পরে তাহাদিগের 
অন্ত্রনমূদয়ের পুজা করিবে । অবশেষে সর্ববোপচারে দেবীর পূজা করিয়া, 
সমাহিতচিত্ে বলিদান করিবে। | 

প্রথমতঃ সাধক দেবীর অগ্রে স্থুলক্ষণ পণ্ড সংস্থাঁপনপূর্ববক অধ্যজ্রলে 
প্রোক্ষিত করিরা, খেুমুদ্বার অমৃতীকরণকরতঃ ছাগকে-_ প্ছাগপশবে' 

* গুরুর গুরু তন গুরু গুরুপংকি নহেন। মন্্রদাতা গুরু, সন্তর--পরনপ্রু, পরাশক্তি 


-পরাপরগুর এবং গরমশিব--পরসেগীগুরু এইরপে তন্রশান্ত্র গুরুপংক্ি নির্দেশ 
করিয়াছেন । ৰ 
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নমঃ এই মন্ত্রে ক্রমে গন্ধ, পুষ্প, ধূগ, দ্ৰীপ, নৈবেছ্য ও জল দ্বারা পু 
করিবে। অনন্তর পশুর কর্ণে “পশুপাশায় বিনে বিশ্বকর্্মণে 
ধীমহি তন্নোজীবঃ প্রচোদয়াৎ” এই পাপবিঘোচিনী গায়ত্রী 
শুনাইয়। দিবে । 
অনস্তর গড়গ লইয়া তাহাতে ক্লীং-বীজে পূজা করিরা, তাহার 
অগ্রভাগে বাগীখরী ও ব্রহ্মা, মধ্যে" লক্ষ্রী-নারায়ণের এবং মূলে উমা" 
মহেশ্বরের পুজা করিবে । শেষে ব্রদ্মাবিধু-শিব-শক্তি-যুক্তায় 
খড়গায় নমঃ এই মন্ত্রে খঙ্গোর পূজা করিবে। পরে মহাঁবাক্য 
উচ্চারণপূর্বক পণ উৎসর্গ করিয়া কুতাপ্থলিপুটে যথোক্ত বিধানাঙ্গদারে 
“ভুভ্যআ্ত সমর্সিভং* এই মন্ত্র পাঠ করত; পণুবলি প্রদান করিরা 
দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া তত্র প্রহারে ও এক আঘাতে পণ্ড ছিন্ন করিবে । 
স্বয়ং অথবা হুহৃদর্গহস্তে পশুবলি হওয়া কর্তব্য ;_শক্রহন্তে সংহাঁর হওয়া 
উচিৎ নহে। অনন্তর কবোষ কুধিরবলি ও কটুকেভ্যে। নমঃ 
এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া সপ্রদীপ শীর্ষবলি দেবীকে নিবেদন: করির। 
দিবে। কেবল কুলাচারী নাধক কুলকর্শোর অনুষ্ঠান জন্ত এই বিধানে 
বলি দ্িঝে। অতঃপর হোমকাধ্য আরম্ত করিবে। 
প্রথমতঃ সাধক আপনার.দক্ষিণ দিকে বালুকা দ্বারা চতুহত্পপরিমিত 
চতুক্ষোণ মণ্ডল রচন| করিয়৷ মুলমন্ত্রে নিরীক্ষণ করতঃ “কট্‌* এই মন্ত্রে 
তাড়িত করিয়! উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর স্থপ্ডিলে গ্রাদেশ. 
পরিমিত তিনটা প্রাগগ্র ও তিনটী উদ্গ্র রেখা রচিত করিরা, প্রাগগ্র 
'রেখাত্রয়ের উপর যথাক্রমে বিঝু শিব ও ইন্দ্র এবং উদগ্র রেখাত্রয়ের উপর 
যথাক্রমে ব্রদ্মা, ধম ও চন্দ্রের পুজা করিবে. তৎ্পরে স্থপ্ডিলে ভ্িকোণ 
মৃওল রচনা করিয়া তাহাতে “হেসী” এই শব্দ লিখিবে, পরে ত্রিকোণের 
বহির্ভাগে ষট্‌ কোণ ও. তদ্হির্তাগে বৃত্ত রচনা করিয়া বহিঃপ্রদেশে অষ্টদল 
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পদ্ম লিখিবে ৷ অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করির প্রণবোচ্চারিণ পূর্বক পুষ্পী্জলি 
প্রদানকরতঃ হোঁম্রব্য দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া অষ্টদল পদ্মের বীজকোষে 
যারাবীন্জ উচ্চারণে আধারশক্তির পৃজা করিবে । পশ্চাৎ যন্ত্রের অগ্রিকোণ. 
হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে চতুঞ্ধোণে ধর্শ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এখব্যের. . 
পুজা করিয়া মধ্যভাগে অনন্ত ও পন্মের পুজা! করিবে | .অনস্তর ঘথাবিধি 
কল। সহিত সুর্য ও নোমমণ্ডলের পুজা করিপ়া! প্রাগার্দি কেশর মধ্যে 
শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণ, ধুতরা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, 'কুচিরা ও জালিনীর 
যথাক্রমে পুজা করিতে হইবে। 
তদনন্তর সাধক খতুন্নাতা নীলকমললোচনা বাগীশ্বরীকে বাগীশ্বরের 
নহিত বন্ছিগীঠে ধ্যান করিবে । মায়াবীজে তাহাদের পূজা করিয়া পরে 
বথাবিধি অগ্রিবীক্ষণ করতঃ ফট. মন্ত্রে আরাহন করিবে । তৎপরে .”ও 
বন্ছের্যোগপীঠায় নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া? অগ্নি, উদ্ধত করিয়া 
মূলমন্ত্র ও কুচ্চবীজ (হই ) পাঠ করিবে। অতঃপর ক্রুব্যাদেভ্য: স্বাঁহা 
এই মন্ত্র পাঁঠপূর্বক ক্রব্যাদংশ ত্যগ করিবে, পরে বীজমন্ত্রে অগ্নিবীক্ষণ, 
করিরা৷ কৃচ্চবীজে বহ্ছি বেষ্টন করিবে । তৎপরে ধেহুমুত্রা দ্বারা অমৃতীকরণ 
করির। হৃন্ত দ্বার অগ্নি উদ্ধতকরতঃ প্রদক্ষিণ ক্রমে উহাকে স্থত্ডিলোপরি 
ভাখিত করিবে । অনন্তর জানু দ্বারা বারত্রয় ভূমি স্পর্শ করিরা শিব- 
বীজ চিন্তাকরতঃ নিজাভিমুখে ঘোঁনিযন্ত্রোপরি উহাকে স্থাপিত করিতে 
হইবে! পরশ্চা্থ মায়াবীন্র উচ্চারণ করিয়া! চতুর্থীবিভক্তির একবচনান্ত 
বহ্ছি-মুস্তি শব্দান্তে নমঃ যোগ করত: তাঁহার এবংরং বন্ছিচভন্যাঁর নমঃ 
বলিয়। বহ্িচৈতন্যের পূজা করিবে । ূ 
তদনন্তর মনে মনে নমো! মন্ত্রে বহ্ছিযুত্তি ও ব্রদ্মচৈতন্যের কল্পনা করিয়া 
“ও” চি পিল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ধবং জ্ঞাপয় জ্ঞাপয়' 
ত্বহা” এই মন্ত্রে বনি প্রচ্জালিত করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে-- 
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স্পাপীপীপীতা এপাশ পাালীপপীপাপাতাপা পাপা পপ 





অগ্থিং প্রজ্ছলিতং বন্দে জাতবেদং হতাখনম্‌1 
স্ববর্ণবর্ণমমলং অমিদ্ধং সবর্বতোমুখম্‌ ৮ 

এই মন্ত্র বলিয়া অগ্রির বন্দনা করিবে। অনন্তর বঙ্ছি স্থাপন করিয়া কুশ 
ঘারা স্বপ্ডিল আচ্ছাদন করিবে। পরে স্বক্ষীর ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ 
করিয়া বহ্ছির নাম করতঃ ও” বৈশ্বীনরজাতিবেদ ইহাবহু লোহি- 
তাক্ষ অর্ববকর্মাণি সাধর ন্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির অভার্চনা ও 
হিরণ্যাদি সপ্ত জিহ্বার পুজা করিবে। অনন্তর চতুর্থ্যস্ত একবচনান্ত 
সহস্তার্চি শব্দের অস্তে হুদয়ায় নমঃ বলিয়া বহ্ছির হৃদয়ে ষড়দ্ব মৃত্তির 
পুজা করিতে হইবে । 

তদনত্তর ত্রাঙ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে | পরে পদ্মাদি 
অষ্টনিধির অর্চনা করিয়া ইন্্রাদি দশর্দিক্পালের পূজা করিবে । অতঃপর 
বাদি অস্ত্র সমূহের পৃজা করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্য় গ্রহণ করতঃ 
স্বতমধ্যে স্থাপন করিবে।: স্বৃতের বামাংশে ইড়া, দক্ষিণে পিদ্দল1 ও 
মধ্যে স্বযুয়ার চিন্তা করিয়! সমাহিত চিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ 
করতঃ অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে ও অগ্নয়ে স্বাহু। বূলিরা আহতি প্রদীন 
করিবে । অনন্তর বামভাগ হইতে স্বত গ্রহণ করিরা ও সোমার স্বাহা। 
বলিয়! অগ্নির বামনেত্রে হৌম করিয়া মধ্যভাগ হইতে ঘ্বৃত গ্রহণ করিয়া 
অগ্নির ললাট-নেত্রে_-“ও' অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহী” মন্ত্রে হোম করিয়া 
পুনরায় দক্ষিণ ভাগ হইতে স্বৃত গ্রহণ পূর্বক ও" ভাগ্রয়েবিষ্টকৃতে স্বাহ। 
বলিয়া মুখে আঁহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে ও বৈশ্বীনর জীভবেদ 
ইহাবহ লোহিতাক্ষ অর্ব্বকর্মাণি সাধর স্বাহা এই মন্ত্র তিনবার 
উচ্চারণ করিয়া আভতি প্রদান করিবে । অনন্তর অগ্নিতে ইষ্টদেবতার 
আবাহ্‌ন করি পীঠাদি সহিত তীহার পুক্রা করিবে এবং মুলমন্ত্ে 
স্বাহাপদ. যোগ করিয়া পঞ্চবিংশতিবার আহুতি দিবে । অতঃপর অগ্রিঃ 
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্ৈ 
না, শাপাপাপািপাপালাপালাশী 








স্পাপাপা্পাপালীপালাশীাীলাতালাপালা পাপা রা পাপা 


ইঞ্ট্েবী ও আপনার আত্মা-_এই তিনের চিন্তা করিরা যুলমন্ত্রে একাদশ 
বার -আছুতি গ্দান করিবে, পরে দিছি স্বাহা! বলিয়। 
অঙ্গদেবতাঁর হোঁম করিবে। 

তদনন্তর আপনার উদ্দেশ্টে তিল, আজ্য ও নিত পুষ্প অথবা 
বিদল কিন্বা বথাবিহিত বস্ত দ্বারা যথাশক্তি আছতি .. গ্রদান করিবে; 
অষ্ট সংখ্যার ন্যুন আহুতি দিবার বিধান নাই। তৎ্পরে দ্বাহাত্ত 
মূলমন্ত্র লপত্রসমদ্থিত স্বৃত দ্বার? পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে । পশ্চাৎ 
ংহার-মুব্রা ছারা অগ্নি হইতে ইষ্টদেবীকে আবাহনপূর্ধবক হৃদর়কমলে 
রক্ষা করিবে । পরে "ক্ষমন্ষ” এই মন্ত্রে অগ্রিকে বিনজ্জন করিয়া 
দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে এবং হোমাঁবশেষ দ্বারা ললাঁটে 
তিলক ধারণ-করিয়।! জপ আরম্ত করিবে.। 

প্রথমতঃ মন্তকে গুরু, হদর়ে ইষ্দেবতা ও জিহ্বার -তেজোরপিণী 
বিগ্যার ধ্যান করিয়া এই তিন পদার্থের তেজ দ্বারা একীভূত আত্মার 
চিন্তা করিতে থাকিবে। অনন্তর গ্রণব দ্বারা সংগুটিত -করিয়া, মূলমন্ত্র 
জপ করতঃ মাতৃকাবর্ণ, পুটিত করিয়া সপ্তবার স্মরণ করিবে। নাধক 
আপনার মন্তুকে মায়াবী দশবার জপ করিবে, পরে দশবার প্রণব জপ 
করিয়৷ ব্বৎপন্মে মাঁর়াবীজ সাতবার জপ করিবে । পরিশেষে তিনবার 
প্রাণায়াম করিয়া জপমাল৷ গ্রহণ পূর্ববক-_ 

“মালে মালে মহাঁদালে সর্ধশকতিস্বরূপিণি। 
চতুর্ববগন্তয়ি হান্তস্তম্মান্মে সিদ্ধিদ1 ভব 1” 

ই মন্ত্রপাঠ করিবে অনন্তর পৃজ| করিরা শ্রীপাত্রস্থিত অক্ষত দ্বারা 
মুলমন্ত্রে সালার তিনবার তর্পণ করিবে । পরে বথাবিধি স্থির মনে 
অঙ্টোত্তর লহজ্র বাঁ একশত আটবাঁর জপ করিবে। পণ্চাৎ গুনরার 
প্রাণায়াম করির।  প্রীপাত্রস্থিত জল ও পুষ্পাদি দ্বারা 
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. সিদ্ধিভবতু থে দেবি ত্বৎপ্রসাদানমহেশ্বরি ॥৮ 
এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া দেবীর বামকরে জপফল প্রদান করিবে । 
তৎপরে ভূতলে দণগুবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিবে এবং পরে 
কতাগুলিপুটে স্ব ও কবচ পাঠ করিবে । অতঃপর প্রদক্ষিণ করিয়া 
বিলোম মন্ত্রে বিশেবাধধ্য প্রদান পূর্বক “ইত্তঃ পুর্ব্ং প্রাণ-বুদ্ধি- 
দেভ-ধর্মাধিকারতঃ. জাগ্রতস্বগ্ন-ুঘুণ্ডিষু মনদা বাচা 
কর্মণা হস্তীভ্যাৎ পন্যামুদরেণ শিশ্লয়! বণ স্মৃতম, যদুক্তং 
তৎসর্ববং ব্রদ্ষমীর্পণমন্ত” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আত্মসমপ্্ণ করিবে। 
তৎপর “আগ্তাকালীপদান্তোজে অর্পয়ামি ও তওসগ” এই 
মন্ত্রে দেবীর পদে অথ্য প্রদান করিয়া কৃতাগুলিপুটে ইষ্টদ্েবতার নিকটে 
প্রার্থনা করিবে। পরে শ্্ীং শ্রীমীত্যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং 
.যথাশক্তি পুঙ্গা করিয়া ইষ্টদেবতাকে বিনজ্জন করতঃ সংহারমুদ্রা 
দ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া. আত্রাণান্তে হৃদয়ে স্থাপন করিবে । ততপরে 
ঈশান কোণে, হুপরিষ্কৃত ভ্রিকোণমণ্ডল লিখির়া তাহাতে নিশ্মাল্য 
পুষ্প ও জল নংযোগে দেবীর পুজা করিবে | 

তনন্তর সাধক ব্রহ্মা, বিঝু ও শিব প্রভৃতি দেবতাকে নৈবেগ্ত বিতরণ 
পূর্বক কুলাচাঁরী সথহদ নমভিব্যাবহারে স্বয়ং গ্রহণ করিবে। কুলাচারী 
সাধক, যন্ত্র কিম্বা প্রতিমাতে পুজা না করিয়া কুমারী কিবা যোড়শী 
রমণীশক্তিকেও যথাবিধি পৃজা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার বিধান 
অতিশয় গোপনীয় ; বিশেষতঃ অনধিকারী পশুর নিকট অশ্লীলতা প্রভৃতি : 
দৌযছুষ্ট .হইবে বিবেচনা করিয়া .তৎ- প্রকাশে ক্ষান্ত 'হইলাম। : 
প্রয়োজন. "হইলে তন্ত্রের গুপ্ত-নাধন-রহস্তং নাধঞ্ষকে . .শিখাইর়া 
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পঞ্চ-মকারে ই করিয়া গ্রনাদ গ্রহণ এভূতি কায চক্রান্ানের 
প্রণালীতে করিতে হয়, স্থতরাং এখানে আর তাহা লিখিত হইল ন।। 








০ শপ পি 


তন্ত্োন্ত চক্রা ৃষ্টান 


কুলাচাঁরী তান্ত্রিকগণ চক্র করিয়া সাধনা .করিয়া 'থাঁকে ৷ 
ভৈরবীচক্র, ততৃচক্র প্রভৃতি তন্ত্রশান্ত্রে বহুবিধ চক্রানুষ্ঠানের বহুবিধ 
বিধান দৃষ্ট হয়। সাধকগণের মধ্যে প্রায়ই উক্ত ছুই প্রকার চক্রের 
অনুষ্টান কৰিতে দেখা যার। অগ্রে রদ্মভাবময় তবচক্কের বিধান বলা, 
যাউক। 
এই তত্বচক্র চক্রের মধ্যে শ্রেষ্ট ;_ইহাকে দিব্যচন্তও বলা হয়। 
কুলাঁচারী ভৈরবীচক্র এবং দিব্যাচারী তত্চন্কের অনুষ্ঠান করিবে ! 
তত্চক্রে ব্রঞ্গজ্ঞানীরই অধিকার, অন্যের অধিকার নাই। যথা-_ 
 ্রন্মভাবেন তত্বজ্ঞ! যে পশ্থযন্তি চরাঁচরম্‌। 
তেবাং তত্ববিদাং পুংসাং তত্চক্রেইস্যধিকারিত।। 
সর্বব্রন্মময়ো ভাবশ্চক্রেহন্মি-স্তত্বনংজ্ঞকে | 
যেবাঁমুৎপগ্ভতে দেবি ত এব তত্ব্চক্রিণঃ ॥ 
-ঘিদি এই চরাচরকে ত্রহ্মভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন, নেই 


তত্ববিৎ পুরুষই এই চক্রের অধিকারী ৷ সমস্তই ব্রঙ্গ, এবদিধ ভাঁবযর 
ব্যক্তিরই তত্চক্রে অধিকার । 


ক্রানুষ্ঠান | তান্ত্রিক গুরু ২১ 


পাপী পাপে পা - 





অতএব পর্ব্রদ্মের উপাসক, ব্রক্ষজ্ঞ, ব্রহ্মতৎপর, শুদ্বান্তঃকবণ, শান্ত 
নর্বপ্রাণীর হিতকার্ধ্যে নিরত, নিঝ্রিকল্প, দাশীল, দৃঢ়ত্রত ও সত্যসহ্্স 
সাধক, এইরূপ ব্রন্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণই এই তন্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবে । এই 
'টন্রের অনুষ্ঠানে ঘটস্থাপন নাই, বাহুল্য পুজাদিও নাই। এই তদ্বের 
সাধনা-_র্বত্র ব্রত্দভাব। ব্রঙগমন্তরোপাসক এবং ত্র্গনিট ব্যক্তি চক্রেম্বর " 
হইয়। ব্রন্ষজ্ঞ সাঁধকগণের সহিত তত্বচক্রের অনুষ্ঠান আবম্ত করিবে). 
তাঁহার ক্রম এইরপ--: 

রম্য) স্থনির্দাল এবং আাঁধকগণের স্ৃখজনক স্থানে বিচিত্র আন 
আনয়ন করিয়? বিমল আসন কল্পনা করিবে । চক্রেশ্বর সেই স্থানে তরঙ্গ" 
উপাপকগণের সহিত উপবেশন করিয়৷ তত্ব সমুদয় আহরণকরতঃ আপন 
সম্মুখ ভাগে স্থাপন করিবে। চক্রেশ্বর সকল তত্বের আদিতে “ও” 
এই মন্ত্র শত বার জপ করিরে । তত্পর "ও হুংসঃ” এই মন্ত্র সাত বার 
কিন্বা তিন বার জপ করিয়া সমস্ত শোধন করিবে। তৎপর 
্র্মমন্ত্র ছারা নেই সকল ত্রব্য পরমীত্মাতে উত্নর্গ করিয়া 
ব্রহ্ষজ্ব সাধকগণের সহিত একত্র পাঁন-ভোজন করিবে। এই 
 তবচক্রে জাঁতিভেন বর্জন করিবে) ইহাতে দেশ কাল বিশ্বা গাত্র 
নিগ্ষম নাই 1 যথা 


যে কুর্ববন্তি নর! মুঢা দিব্যচক্রে প্রমীদতঃ | | 
কুলভেদ্ং বর্ণভেদং তে গচ্ছ্ত্যধমাং গতিম্‌॥ 


-বে খু নর দিবাচক্রে ভ্রমবশতঃ কুলভেদ বর্ণভে প্রভৃতি করে 
সে.নিশ্চয়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 

, অতএব দিব্যাচারী ব্রহ্গজ্ঞ সাধকোভম যত্ব নহকাৰে ধন্মার্থকাম-য়োক্' 
গ্রাপ্তিকাঁমনায় চক্রতত্বের অনুষ্ঠান করিবে । | 


২০২ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকল্পে, 





.. ব্রহ্গার্পণং ব্রন্মহবিব্রক্মাগ্ ব্রহ্মণা ছুতম্‌ ॥॥ 

ব্রন্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাঁধিনা ॥ 
_-তত্বচন্রের অনুষ্ঠান করিরা- বাহ! অপ্গিত হইতেছে তাহা বর্ষ 
' যাহা. অর্পণ পরবাচ্য তাহাও ত্রদ্ম কর্তৃক হুত হইতেছে, অর্থাৎ অগ্নি ও 
.হোম-কর্তীও ত্রক্ঘ।_এইরপ ত্রহ্মকর্খ্ে ধাহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মেঃ 
তিনিই ব্রহ্গলাভ করিয়া থাকেন । 

দিব্যাচারী ব্রদ্গভ্ঞ সাধকের স্যার কুলাচারীবও কুলপুজাঁপদ্বতিতে 
চক্রের প্রয়োজন, বিশেষ পুজা নময়ে সাধকগণের চক্রানুষ্ঠান কর] অবশ্য 
 নকর্তব্য। 
কুলাচারীর অনুষ্ঠেয় চক্র ভৈরবী-চন্র নাষে খ্যাত। আর ধিনি এই 

চক্রে বসিয়া প্রাধান্য করেন অর্থাৎ চক্তাু্টানাদির আরোজন ছি 
করেন, তাহাকে চক্রেশ্বর বলে। 

এই . ভৈরবীচত্র শ্রেষ্ট হইতে শ্রেষ্ট, নারাৎ্নার। একবার মাত্র এই 
চক্রের অনুষ্ঠান করিলে নর্ধপাপ হইতে মুক্ত হওয়া বাঘ । নিত ইহার 
অনুষ্টানে নির্বাণ মুক্তি লাভ হয়। যথা 

নিত্যং সমাচরন্‌ মর্তযো টা ॥ 

ত্ৈরবীচক্র বিষয়ে নে প্রকার কোন নিয়ম নাই যে কোন 
সময়ে এই অতি. শুভম্বর ভৈররীচক্রের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। . 
ইহা দ্বারা দেবী শীগ্রই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ইহার বিধান 
এইরপ-- | ৪ 7 
কুপাচারী সাঁধক স্থুরম্য মৃত্তিকার উপরে কম্বল কিংবা মৃগচন্খা্দির 
আনন পাতিয়া “রীং কট; এই মন্ত্রে আসন নংশোধনপূর্বক তাহাতে 
-উপবেশন করিবে অনন্তর দিন্দুর, রক্তচন্দন, অথবা কেবল জল . দারা 
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পালাল 








ভ্রিকোণ ও তদ্বহির্ভীগে চতুফ্ষণ মণ্ডল লিখিবে। পরে নেই মণ্ডুলে 
একটি বিচিত্র ঘট, দি, আতপ তওুল, ফল, পল্লব, নিন্দুর তিলকহুক্ত 
এবং স্থবাসিত জল পূর্ণ কবিয়। প্রণব (গু) মন্ত্র গাঠকরতঃ স্থাপন করিবে 
এবং ধূপ দীপ প্রদর্শন করাইবে। তৎ্পরে গন্ধ-পুষ্প দ্বার! অর্চনা করিয়া 
ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে ও সংক্ষেপে পৃজা-পদ্ধতি অস্থ্বারে তাহাতে 
পুজা করিবে । পশ্চা্ৎ সাধক আপন ইচ্ছাঙগনারে তত্পাত্র সম্মুখে 
রাখিয়া “ফ্‌” এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া দিব্যদৃষ্টি বারা অবলোকন 
করিবে। অনন্তর অলি-যন্ত্রে (মদ্যপাজে ) গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া-_ 


“নব যৌবনসন্প্নীৎ তরুণারুণবিগ্রহাম্‌। 
, চারহীনামৃতভানোলসদ্বনপৃন্ষজীম্‌ ॥ 

বৃত্যগীতক্কৃতাযোদাং নানীভরণভূষিতাম্‌। 

বিডিত্রবসণীং ধ্যায়েদ্বরাভয়করানুজাম্‌ 7৮ 


এএই মন্ত্রে আনন্দঈভৈরবীর এবং-- 


“কপুরিপুরধবলং কমলায়তীক্গং 
দিব্যান্বপাভিরণভূষিতদেহকাভ্তিম্‌। 
বামেন পাঁণিকমলেন সুধীঢ্যপাত্রং 
দক্ষেণ শুদ্ধগুটিকাং দধতং স্মরাঁমি 1” 


এই মন্ত্রে আনন্দভ্ৈরবের ধ্যান করিবে । 


: : ধ্যানান্তে. নেই মগ্যপাঁত্রে উভয় দেব-দেবীর . নম-রলতা বিশেষরূপে 
চিন্তা করিবে। তৎপরে «ও আনন্দনৈরটযে আলল্দতৈরবায় লম” 
এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূভ্ভা করত: অলি-যন্ত্রে “আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা", 
এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিদ্ণা ম্ত শোধন করিবে? পরে 
 আতলাদি যাহা পাওয়া যায়, সেই নমুদ্ "আং ভ্্রীং ক্রো স্বাহা”। এই 
ত্র বারা শতবার, অভিমন্ত্রিত করিয্া. শোধন, করিবে ॥. অনভূর সমস 
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জ্িলালীিলীলপাপলাপীপী৮০০৮০০৮৮৮৮৮৩০০০এপিপিপিপ্পাপপী পাস পাপাপীপাপালাীপাপাপাপাপাপপীপালালীপীপাল্পপাাপ্ীপাপাপালাাপাপা পাপা পাপ 


তত্ব ব্রহ্গমর ভাবনা করিয়া চক্ষু মুদ্রিতকরতঃ দেবীকে নিবেদন. করিয়া 
দিয়া পান-ভোজন করিবে । 


চক্রমধ্যে বৃথালাপং চাঞ্চল্যং বহুভাবণম্‌। 
নি্ঠীবনমধোবায়ুং বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ ॥ 
ক্রুরান্‌ খলান্‌ পখুন্‌ পাপান্‌ নাস্তিকান্‌ কুলদূষকান্‌। 
নিন্দকান্‌ কুলশান্্রাণাং চক্রাদ্দুরতরং ভ্যজেৎ ॥ . 
_ মহানির্বাণ-তন্ত্ 
- চক্রমধ্যে থাকিয়া বুথালাপ অর্থাৎ ইট্টমন্ত্র জপাদদি ও পদ্ধতি 
অনুনারে ক্রিয়াদি ব্যতীভ অন্য প্রকার আলাপ করিবে না; চঞ্চলতা 
প্রকাঁশ করিবে না; থুথু ফেলিবে না; অধোবায়ু নিঃনারণ এবং জাঁতি- 
বিচার করিবে না। ক্রুর, খল, পশ্বাচারী, গাপী, নাস্তিক, কুলছুষক 
এবং কুলশীন্ত্রনিন্দুকদিগকে চক্রে বসিতে দিবে না । 


পূর্ণাভিষেকাৎ কৌলঃ স্তাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চকঃ। 


ৃ _-ম্হানির্বাঁণ-তন্ত্ 

_ ধাহা'র পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কৌল কুলার্চক ও চক্তাধীশ্বর . 
হইবেন। টরবীচক্র আরম্ভ হইলে সমস্ত জাতিই দ্বিজশরেষ্ট হয়। 
আবার ভৈরবীচন্র হইতে নিবৃত্ত হইলে সর্ধববর্ণ পুথক্‌ অর্থাৎ যে জাতি 
ছিল তাহাই হয় । -টভরবী-চক্রমধ্যে জাতিবিচার নাই-_উচ্ছিষ্টার্দিরও 
বিচার নাই। চক্র-মধ্যগত বীরসাধকগণ শিবের শ্বর্ূপ। এই চক্রে দেশ 
কাল নিয়ম বা পাত্র বিচার নাই। চক্রস্থান মহাতীর্থ, সুতরাং তীর্থনমূহ্‌, 
হইতে শ্রেষ্ট। এখান হইতে পিশাচাঁদি ক্র,রজাতি দূরে পলারন করে» 
কিন্ত দেবতাগণ আগমন করিয়া থাকেন। পাগী ব্যক্তিগণ এই ভৈরবী-. 
চক্র ও শিব-ন্বরূপ নাধকগণকে দর্শন করিলে পাপমুক্ত হইয়া! থাকে £ 
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যে কোন স্থান হইতে বা যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক আহ্বত দ্রব্য চক্রমধ্যস্থ 
সাধকগণের হন্ডে অগিত হইলেই শুচি, হইয়া থাকে। চক্রান্ত 
কুলম।গাবলঙ্কী সাক্ষাৎ শিবন্ববূপ নাধকগণের পাপাশঙ্কা কোথায়? 
ব্রাহ্মণেতর যে কোন সামান্য জাতি কুলধন্দ-আশ্রিত হইলেই 
দেববৎ পুক্ধ্য । | 


পুরশ্চর্য্যাশতেনাপি কা | 
চক্রমধ্যে সকৃজ্জপ্ত1 তত্ফলং লভতে সুধীঃ ॥ . 
-মহানির্বাণ-তন্ত 





--শবাসন, মুণ্ডারন, অথবা চিতাসনে আর হইয়া শত পুরশ্চরণ 
করিলে যে ফল পাওয়া যাঁর, তরবীচক্রে বনিয়া একবার মাত্র মন্ত্র জপ 
করিলে দেই ফল লাভ হইয়া থাকে । অতএব কুলাঁচাঁরী সাধক প্রত্যহ 
সধ্‌ত্বে ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিবে । 

' পূর্বোক্ত প্রকাঁরে ভৈরবীচক্রে পৃজাদি করিয়া গরে পান ভোজনাদি 
করিবে । প্রথমত: আনার বামভাগে পৃথক আসনে স্বীর শক্তিকে 
সংস্থাপন অথবা একাননে উপবেশন করিয়া দ্বর্ণ, রেইপা, কাচ অথবা 
নারিকেল মাল! নির্ষিত- পানপাজ্ শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণে আধারোপরি 
স্থাপন কবিতে হইবে । গানপাত্র পাঁচ তোলার কম করিবার নিয়ম 
নাই, তবে অভাব পক্ষে তিন তোলা করা যাইতে পারে। তদনন্তর 
মহাগ্রপাদ আনয়ন করিয়া, পানপাজে স্ধা ( মদ্ঘ ) এবং শুদ্ধিপাত্রে মতস্ত 
.-মাংদাি প্রদান করিবে । তৎ্গরে লমাগত ব্যক্তিগণের সহিত পান 
ভোজন সমাধা করিবে । রঃ 

তন্বশান্ত্রের মগ্পানের উদ্দেশ্ট মত্ততা নহে, দেহস্থ শক্তিকেন্ উদ্বোধন 
করাই উদ্দেশ্ত । প্রথমে আত্তরণের জন্য উত্তম শুদ্ধি গ্রহণ করিবে -. 
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+ 
লা পাপপাপাপাশাপাপাপিপাশালালাশা পাশাপাশি পাাপাপাশাপাপাপপপাশা, 





অনন্তর__ | ৃ 
্বস্বপাত্রং সমাদায়-পরমামৃতপুরিতম্‌। 
মূলাধারাদিজিহ্বান্তাং চিন্রপাং কুলকুগ্ডলীম্‌॥ 
বিভাব্য তন্ুখান্তোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্‌। 
পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুগ্লীমুখে ॥ 


_-কুলনাধক হ্বষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া মৃলাধার 
হইতে আরম্ত করিয়? জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুলকুগ্ডলিনীর চিন্তা করতঃ মুখ- 
কমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পরস্পর আজ্ঞা গ্রহগান্তে কুঞ্জলীমুখে 
পরমামৃত প্রদান করিবে । 

বল! বাহুল্য স্যুয্লাপথে এ মদ ঢালিয়া দিতে হর। ইহার কৌশল. 
গুরুমুখে শিক্ষা করিয়া ক্রমাভ্যাসে আরত্ত করিতে হয় । এরূপ কৌশল 
এবং একতান চিন্তায় কুগ্ুলিনীশক্তি উদ্বোধিতা হয়েন। কিন্তু যদি 

_ অতিরিক্ত স্ুরাপাঁন ঘটে, তাহা হইলে ১০০ নিদ্ধিহানি, 
হইয়া! থাকে । যথা ৫ 
বাবন্ন চালয়েদ্ৃপ্টিধাবন্ন চালয়েন্নঃ। 
তাবৎ পানং প্রকুবীত পশুপানমতঃপরম্‌ ॥ 
. _-মহানির্বাণ-তন্ত 

-যেকাঁল পর্যন্ত দৃষ্টি ঘৃণিত ও মন চঞ্চল ন| হয়, তাবৎ হরাপানের' 
নিয়ম, ইহার অতিরিক্ত পান পশু-পান সদৃশ । 

অতএব স্থুরাপানে যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সেই পাপিষ্ঠ কৌল 
নামের অযোগ্য । তবেই দেখা যাইতেছে, কেবল কুগলিনী-শক্তিকে” 
উদ্বোধিত ও শক্তিসম্পন্ন রাখিতে তন্ত্রে মগ্ঘপাঁনের ব্যবস্থা । টি 
কুলশক্তিগণ মছ্পাঁন করিবে না। 
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পাশ 





াপাপাশিপিিপাপাপাপিা্পপাাা্পািাপসপাশী পরিনতি পাপা বাপ্পি পিপি, 


বুধাঁপানং কুলভ্ত্রীণাং গন্ধব্বীকারলক্ষণম্‌ ॥ 
| _ম্হানির্ধাণ তন্ত্র 
_ কুলরমণীগণ কেবল মগ্যের আদ্রাণ মাত্র স্বীকার করিবে, পান করিবে 
ন1। এইবূপ নিয়মে পান-ভোজন সমাধান্তে শেষতত্ব সাধন কৰিবে । এই ক্রিয়া. 
অতি গুহ ও অপ্রকাণ্ত বিধায় এবং অশ্রীলতা। দোঁষাশক্কায় নাধারণের 
“নিকট প্রকাশ করিতে.পারিলাম না । উপযুক্ত গুরুর নিকটে মুখে মুখে 
শিক্ষা করিতে হয়| শেষতত্বের নাধনায় সাধক উদ্ধারেতা হুয় এবং 
প্রকৃতিজয়ী হইয়া ও আত্মর্সপৃত্তি লাভ করিয়া ভীবন্মক্ত হইতে পারে।* 
পাঠক! শিক্ষিতাভিমানী অশিক্ষিত ব্যক্িগণ পর্-মকারের। 
বিশেষতঃ মদ্ত ও মৈথুনের নামে শিহরিয়া উঠে এবং ভত্তরশান্্র বলিলেই 
সবণায নাসিক কুঞ্চিত করে; কিন্ত তগ্রকার কি তাহাদের অপেক্ষাও' 
্বেচ্ছাচারী ও উদ্মা্গগামী' ছিলেন? তীহারা কি মগ্ত বা টৈথুনের গুণ', 
অবগত ছিলেন না কিন্বা! ভোগস্থখই একমাত্র মানবের শ্রেরঃ ও প্রেয়ঃ: 
বলিয়! এরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন? নিতান্ত বিকত-মস্তিক ব্যক্তি: 
কিঘা বাতুল ভিন্ন এ কথা বলিতে সামান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিও: 
সাহন পাইবে ন।। তন্ত্রশান্ত্রগুলি সম্যক আলাচনা করিলেই তাহারা 
আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবে । প্রথমতঃ তন্্রশান্ত্র মৈথুনতত্বেঃ 
স্বকীয়: শক্তি অর্থাৎ নও নারীকেই গ্রহণ করিতে আদেশ 
করিতেছেন । যথা 
বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্‌। 
পরন্ত্রীগামিনাং পাঁপং প্রাপু্ানাত্র সংশয়ঃ ॥ 
-- মাহানির্বাঁণ তন্ত্র 


রি ণ্জ্ঞানী, গুরু 'ও “প্রেমিক গুরু” রথে এই নাধনার প্রণালী লেখা লেখ, 
ভ্ইয়াছে 1. . | 


২০৮ তান্ত্রিক গুরু [ সাঁধনকল্লে 








--বিনা পরিণয়ে, শক্তিসাধন করিলে, বাধক . পরক্তরীগমনের 
পঁপভাগী হইব থাকে । 
তৎপরে, কলির মানবনঘুদর শ্বভাবতঃ কাম কর্তৃক. বিভ্রান্তচিন্ত 
'এবং সামান্থাবুদ্ধিমম্পন্নঃ তাহারা রমণীকে। শক্তি বলিয়া অবগত নহে, 
কামোপভোগ্য। বিলাসের বস্ত বলিয়া মনে করে-এই বলিয়। তন্রকার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন 
অতস্তেযাং গ্রতিনিধৌ শেষততৃস্য টা | 
ধ্যানং দেব্যাঃ পদান্তোজে বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা. ॥ 
_ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র 
-_কামকাম্নাকলুষিত জীবের পক্ষে শেষতত্বের € মৈথুন তবের ) 
প্রতিনিধিতে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইঞ্টমন্ত্র জগ করিতে হ্য। 
দি ম্যপান সম্বন্ধে বলিয়াছেন - 
' গৃহকার্য্যেকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ । 
_ আগ্ঘতত্বপ্রাতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্ররমূ॥। 
ুগ্ধং সিতাং মাক্ষিক্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়মূ। 
_অলিরপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ 
রা -_মহানির্ববাণ তন্ত্র 
- প্রবল কলিকালে গৃহকার্যে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে মপান 
'অবিধের। মগ্যের প্রতিনিধিস্থলে দুগ্ধ, দিতা (চিনি) ও মধু, এই 
মধুরত্রর মিলিত করিয়া মগ্য্বরূপ জ্ঞান করতঃ দেবতাকে নিবেদন করিয়া! 
দ্রিবে 1, .. 
: উচ্চাধিকারীর জন্য, মগ্দ্থলে অন্থকল্প প্রদান করিবার ব্যবস্থ। আছে। 
বিশেষত: তাহারা সুক্্ পঞ্চমকারেও নাধনা করিতে নক্ষম। কেবল মাত্র- 
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পাপাচারী, ভোগী, কামুক ও মাতালের জন্য তত্ত্োকত স্থল পর্ধ-মকারের 
বাবস্থা । পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাধনশান্্ সকলেরই জন্-_জ্ঞানী, অজ্ঞানী, 
সৎ্, অসৎ, ভাল। মন্দ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত । কেবল সমাজের করেকটা 
সাত্বিকাচারী, নিষ্টাবান্‌ বাক্তি ধর্াচরণ কৰিবে, আর দকলেই অধঃপাঁতে 
যাইবে, শান্তের এইরূপ সঙ্গীর ব্যবস্থা হইতে পারে না । সেই কারণ যে 
যেমন প্রক্কৃতির--তাহার পক্ষে তেমনই সাধন-প্রণালী যুক্তিনর্ঘত। 
ভগবানকে কে না চায়?-কিন্তু লঘুচিত্ত ভোগকুখরত ব্যক্তি কর- 
তলস্থ স্থুখের দ্রব্য ফেলিয়! ভগবগ্প্রাপ্তিজনিত ভাবী স্থখের কল্পন! করিতে 
পারে না। কিন্ত যদি দৃঢ়চিত্ত সিদ্ধ তান্ত্রিক গুরু বলেন যে, প্বাপু ! মদ 
খাইয়া, রমণী লইয়া ও নিরামিষভোজন না করিয়াও মুক্তি লাভ করা যায়, 
তাই তন্ত্র পঞ্চমকারের ব্যবস্থা দিয়াছেন । এই দেখ, আমি মাংস 
আহার করিয়াঁও সিদ্ধিলীভ করিয়াছি।” মাতাল শুনি অবাক্‌, হইবে, 
মদ খাইয়া! ধর্দলাভ হর শুনিয়া দে আনন্দে গুরুর চরণে শরণ লইয়া 
বলিবে, "ঠাকুর কেবল মদ ছাড়িতে পারিব না, নতুবা যাহা বলিবেন 
শুনিব, বলিয়া দেন কিরপে ভগবানকে পাইতে পারিব।” গুরু তখন 
তাহাকে বলিলেন, “আমার আশ্রমে চলঃ যখন তখন অশোধিত ও 
ও অনিবেদিত মগ্য পান করিতে পাইবে না। শাঁয়ের প্রসাদ ঘত ইচ্ছা 
পান করিও ।৮ শিল্প খ্বীকার করিল। গুরু পুণ্রান্তে প্রসাদ দিলেন । 
শিশ্য আজি পুজামগ্ডপেনীধকগণের সহিত মগ্ধপান করিয়া ইঞ্মন্্র জপ 
করিতে লাগিল 1 এক দিনেই কত উন্নতি ! যেব্যক্তি অন্যদিন মছপান 
করিয়। বারাঙ্গনাগৃহে কিন্বা ডেনমধ্যে পড়িয়া শকার-বকার বকিত, 
আঁজি সে মদের নেশায় গুরুর চরণ ধরিয়া "মা মা” বলিয়া কীদিতেছে। 
গুরুও সময় বুঝিয়া মার নামে তাহাকে' মাতাইর়! তুলিতে লাগিলেন । 
ক্রমশঃ মায়ের নামে তাহার প্রকৃতই ভক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল, গুরুও 
১৪ 
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এপাশিস্ীীপলীলীপনপাপাপা্ানা পাপা, 


অবস্থা বুঝিয্া ধীরে ধীরে মদের মাত্রা হান করিতে লাগিলেন । যখন; 
দ্েখিলেন যে শিশ্তের হৃদয়ে ভগত্ক্তির বেশ একটা গ্রভীর রেখা অস্বিত 
হইয়াছে, তখন মছ্য-নংশোধনেরঃ শীপ-বিমোচনের মন্ত্রগুলি শিষ্যকে 
বুঝাইর়া দিলেন। শিত্য তাহাতে বুঝিল যে স্ুরাপান করিরা যখন 
লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, টৈত্যগুরু শুক্রাচা্ধ্য পধ্যন্ত বিভ্রান্তচিত্. হইয়+ 
কত গহিত কার্ধ্য করিগ্রাছেন, তখন মানুষ যে সেই স্থরাপান করিয়া 
অধঃপাতে যাইবে, সন্দেহ নাই । ভগবৎ প্রাপ্তির আশ প্রবল' হওয়ার 
আঘি শি্য মছ্য-তত্ব বুঝিরা মগ্ঘপানে নিরস্ত হইল। ্ 

তান্ত্রিক গুরু এইরূপে বেশ্টানক্ত; লম্পট ও মাতালকে গ্রবৃত্তির. পথ 
দির! নিবৃত্তিমার্গে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। মাতাল সাধনার 
প্রণালীতে ক্রমে নাধু হইয়? গেল। এই জন্যই তন্ত্রশান্ত্রে পঞ্চমকারের 
ব্যবস্থা। নতুবা সাত্বিক নিষ্টাবান্‌ ব্যক্তি তন্ত্রোন্ত সাধনা করিতে যাইলেও 
মগ্চমাংদ ভক্ষণ করিবে ইহা বালক ও বাতুল ভিন্ন অন্যে বিশ্বান করিতে 
পারে-না | 'সত্বপ্রধান ত্রাঙ্ষণগণ সম্বন্ধে তন্ত্র বলিয়াছেন-__ 


পাশাপাশি 








পিপাসা, 





ন দগ্যাদ্‌ ব্রাহ্মণো মং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন। 
_ বামকামো। ব্রা্গণো হি মছ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥ 
_শ্রীক্রম তন্ত্র 


্রাঙ্মণ কখনই মহাদেবীকে মঞ্চ প্রদান করিবে না কোন ত্রাঙ্গণ 
বামাচারকামনায় ম্ঘ-মাংন ভক্গণ করিতে পারিবে না। 

“এতত ত্রব্যদানন্ত শূত্রস্তৈব।” অতএব তমঃপ্রধান আচারবিচার-. 
বিমৃচু, ভক্তিহীন, ভোগবিলানী শুকরের. পক্ষেই মগ্যাদি দান বিহিত 
হইয়াছে। পাঠক ! বুঝিলে কিঃ কি জন্য এবং কাহাদের জন্য তন্ত্র স্থল 
পঞ্চন-কারের ব্যবস্থা কৰিক্াছেন? নতুব! বাস্তবিক যদ্দি মদ্যপান, 


টি 
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* করিলেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে দুনিয়ার মাতাল, 
সকলেই দিদ্ধিলাভ করিয়াছে । আর যদি ভ্ীনস্তোগ ছারা মোক্ষলাঁভ 
হয়, তবে ত জগতের সর্বজীবই মুক্ত হইয়া রৃহিয়াছে। তাই বলি, 
তন্ত্রকাঁর কি এতই বোকা, তুমি আমি যাহ। বুঝিতে পারি, তথ্বকারের 
মাথায় কি তাহা গ্রবেশ করে নাই ? অতএব বলিতে হয়, সর্বাধিকারী 
জনগণকে আশ্রয় দিবার জন্যই তন্ত্রের এই উদার শিক্ষা। এত কথা 
বলার পরও যদি কেহ মাতাল ও লম্পটকে “তান্ত্রিক সাধক” বলিয়। 
মনে করে» তাহার জন্ত দায়ী কে? বিশেষতঃ সেরূপ বলদবুদ্ধিবিশিষ্ট 
অশিষ্টের বথায় কর্ণপাত করিলে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা । তন্ত্রের 
কুলাচারপ্রথা সাধনার চরম মার্গ। স্ুতিরা আপন আঁগন 
অধিকারাহ্সাঁরে সাধক কুলাচারমার্গ অবলম্বন করিবে। এই সাধনায় 
নিদ্ধিলাভ করিলে সাধক অচিরে শিবতুল্য গতিলাভ করে। সর্ধব-ধর্ম-শৃন্ধা 
কলির গ্রাঁধান্ত নময়ে একমাত্র কুলাচারগ্রথাই সর্বোৎকৃষ্ট, খা 





বহুনা কিমিহোক্তেন সত্যং জানীহি কাঁলিকে। 

ইহামুত্রস্থখাবাত্ত্যে কুলমার্গো ছি নাপরঃ ॥ 

| -মহানির্বাণ তন্ত্র 

__অধিক কি বলিব, সত্য ভানিও যে কুলপদ্ধতি ব্যতীত এঁহিক ও 
পারন্িক সুখলাভের আর উপাঁয় নাই। 


সপ পপপসপ উজ 


মন্ত্রিদ্ধির লক্ষণ 


মন্ত্রনিদ্ধি হইলে নাঁধকের যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাঁও শান্্কার 
নির্দেশ করিয়া গিরাছেন | যথা 


হৃদ গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বা বয়ববর্ধানমূ। 
আনন্দাশ্রুণি গুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি । 
গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥. 
-তন্ত্রনার 
_জপকালে হদয়গ্রন্থি ভেদ, সর্ব অবয়বের বদ্ধিষুতা, আনন্দাশ্র, 
দেহাঁবেশ এবং গদ্গদ ভাষণ প্রভৃতি ভক্তিচিহ প্রকাশ পায় সন্দেহ নাই ; 
এতভিন্ন আরও নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। | 
মনোরথসিদ্ধিই মন্তরসিদ্ধির প্রধান লঙ্ষণ। সাধক যখন যে অভিলাষ 
করে, অকেশে নেই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইলেই মন্্রসিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া 
জানা যায়। যৃভ্যুহরণ, দেবতাঁদর্শন, দেবতার সহিত বাক্যালাপ, মন্ত্রে 
বঙ্কার-শব শ্রবণ প্রভৃতি লক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিয়া থাকে! 
সকৃদৃচ্চরিতেহপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে । 
ৃশ্ান্তে প্রত্যয় যত্র পারম্পর্ধ্ং তছুচ্যতে ॥ 
| __তন্ত্রসার 
টৈতন্যসংযুক্ত করিয়া সেই মন্ত্র একবার শাঁত্র উচ্চারণ করিলেই 
পূর্বোক্ত ভাবের বিকাঁশ হইয়া থাকে । 
যে ব্যক্তির মন্ত্রের চরম সিদ্ধি হইবে, সেই ব্যক্তি দেবতাঁকে দেখিতে 
পায়, মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে, পরকায়প্রবেশ, পরপুরপ্রবেশ এবং 
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শৃন্যমার্গে বিচরণ করিতে পারে ও নর্ধত্র গমনাগমনের শক্তি হয় । খেচরী 
দেবীগণের সহিত মিলিভ“হইয়া তীহাদিগের কথা শ্রবণ করিতে পারে, 
ভূচ্ছিন্র দর্শন করে এবং পাধিব-তত্ব জানিতে পারে। এতাদৃশ 
সিদ্ধপুরুষের দিগন্তব্যাপিনী কীন্তি হয়, বাহন-ভূবণাঁদি বহু দ্রব্য লাভ হয় 
এবং ঈদৃশ ব্যক্তি বহুকাল জীবিত থাকে, রাজা ও রাব্রপরিবারবর্গকে 
বশীভূত রাখিতে পারে, সর্ধস্থানে চমত্কারজনক কার্ধ্য প্রদর্শন করিয়! 
সুখে কালযাপন করে। তাদৃশ লোকের দৃষ্টিমাত্র রোগাপহরণ ও 
বিষনিবারণ হুইয়] থাকে, সর্বশাস্ত্রে অযত্বস্থলভ চতুব্বিধ পাণ্ডিত্য লাভ 
করে, বিষয়ভোগে বৈরাগ্য হইয়া মুক্তি কমন! করে, সর্বপরিত্যাগশক্তি ও 
সর্ববশীকরণ ক্ষমতা জন্মে, অষ্টার্ঘযোগের অভ্যান হয়, বিষর়ভোগের ইচ্ছা 
থাকে না, সর্বভূতের প্রতি দয়! জন্মে এবং সর্বজ্ঞতা শক্তি লাভ হইর] 
থাকে৷ কান্তি ও বাহুনভূষণাদি লাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, 
রাঁজপরিবারাদি সর্বজন-বাৎসল্য, লোঁকবশীকরণ, গ্রতভৃত এষ, 
ধনসম্পত্তি, পুত্রদারাদি সম্পদ্‌ প্রভৃতি নামান্ত সামান্য গুণগুলি ডি 
প্রথমাবস্থাঁয় লাভ হৃইয়! থাকে । 

ফলকথা। যোগসাঁধনায় আর মন্ত্রসাধনায় কৌন গ্রভের নাই, কারণ 
উদ্দেশ্ঠস্থান একই, তবে পথের বিভিন্নতা এই মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে 
বাহার! প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তীহারা সাক্ষাৎ শিবতুল্য, 
ইহাতে কিক্িম্মাত্ সংশয় নাই। যথা 


. সিদ্ধমন্তরস্ত ষঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
--তন্ত্রনার 


অতএব মঞ্ত্রবিৎ সাঁধক পূর্বোক্ত যে কোন পদ্ধতি অবল্ন পূর্বক 
মন্ত্রনি্ধি লাভ করিয়া জীবন্ুক্ত এবং অন্তে শিব-সাধুজ্য প্রাপ্ত হইবে কিছা 
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পালীপাশিন্পাশাাা্পাপাপালাপা্ি্পাপাপাশা্পীপাপাশাপাপাপাাপাপাপাা্পা্পা্পাপালাপালীপা্াাা্পীপাশালালাশাশর্পীাপী্াীপীপীশীশী্ী তাত লপ্তআী্ীলীশপালাপীপপা পাপা পাতিল 


নির্বধাণঘুক্তি লাভ করিবে । ঘুগশাস্ত্র ও যুগাবতার মহাপ্রভু গৌরাদেব 
“কলিকালে একমাত্র মন্ত্র বা নাম জপ করিলেই বর্বাভীষ্ট নিদ্ধি হইবে, 
নন্দেই নাই” এই কথাই প্রচার করিক্াছেন। 


তন্ত্রের ব্র্মাসাধন 


বে তন্রশান্্ ব্যষ্টি দেবদেবী হইতে মূল! ত্রদ্মশক্তির স্থল সাকাঁরো- 
পাঁননা, পঞ্চতন্বের নাঁধনা, গৃহস্থাদি চারি আশ্রমের ইতিকর্তব্যতা ও 
ধ্মধর্শ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, সেই তন্ত্রশান্ত কি ব্রদঙ্ঞানে 
অদূরদর্শী ছিলেন? তন্ত্শান্্রকি কেবল কতকগুলি স্থুল, আনুষ্ঠানিক. 
কর্মে পরিপূর্ণ? কখনই না। তন্ত্রই আমাদের প্রথম শুনাইয়াছেন থে 
একমাত্র ব্রহ্গনভাবই উত্তম নাঁধনা, আর অন্যান্য ভাব অধম যথা 


উত্তমো ব্রন্মপন্ভাবে! ধ্যাঁনভাবস্ত মধ্যমঃ। 
| -__মহানির্বাণ তন্ত্র 
ভন্্রশান্ত্র বুঝাইয়াছেন যে, ত্রহ্ষজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোঁন উপায়েই 

যুক্তিলাভ হইতে পারে না, যথা__ | 

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রন্মণি নিশ্চলে । 

পরিনিশ্চিততত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ 

ন মুক্তির্জপনাঁদ্বোমাদ্রপবাসশতৈরপি । 

ব্রন্মবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তে৷ ভবতি দেহভূৎ ॥ 
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আত্মা সাক্ষী বিভু বিভুঃ পূর্ণ সত্যোইছৈতঃ পরাৎপরঃ। 

দেহস্থোইপি ন দেহস্ছে। জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ. ভবেৎ ॥ 

বালক্রীড়নবৎ সব্বং নামরূপাঁদিকল্পনমূ।' 

বিহার ব্হ্মনিষ্ঠো ষঃ স মুক্তো নাত্র সংশরঃ ॥ 

মনসা কল্পিতা মুত্নূণাং চেন্মোক্ষসাধনী । 

স্বপ্নলন্ধেন রাঁজ্যেন রাজানে মানবান্তদী | 

মুচ্ছিলাধাতুদা বা দিমূর্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ 

ক্রিশ্তন্তি তপনা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥ 

আহারসংযমক্রিষ্টী যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ। 

ব্রহ্ষমজ্ঞানবিহীনাশ্চেনিক্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্‌ ॥ 

বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনেো৷ মোক্ষভাগিনঃ। 

সম্তি চেৎ পন্নগ! যুক্তাঃ পশ্ুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ 

-_মৃহানির্ববাণ তন্ত্র 
যে ব্যক্তি নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ত্রন্মের তত্ব 

বিদিত হইতে পারে, তাহাকে আর কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। 
জপ, হোম ও বহুশত উপবাসে মুক্তি হয় না, কিন্তু “আমিই ক্রম” এই 
জ্ঞান হইলে দেহীর মুক্তি হইয়া থাকে। আত্মা নাঁক্ষিত্বরূপ, বিভু, পূর্ণ, 
সত্য, অদ্বৈত ও পরাৎ্পর,_-যদি এই জ্ঞান স্থিরতর হয়, তাহা হইলে, 
জীবের মুক্তিলাভ ঘটে। রূপ ৪ নামাদি কল্পনা বালকের ক্রীড়ার স্যার ; 
ধিনি বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন,তিনি নিঃননদেহে 
ুকিলাভের অধিকারী ৷ যদি মন:কল্লিত মুস্তি মনত্তের মোক্ষনাধনী হর, 
তাহা হইলে হ্বপ্নলন্ধ রাঁজ্যেও লোকে রাজা হইতে পারিত। মৃত্তিকা, 
শিলা, ধাতু .ও. কাষ্ঠাদিনিশ্মিত মৃন্তিতে ঈশ্বরজ্ঞানে যাহারা আরাধন! 
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শাাললালা পপা্পিলাপপীপাপপীপপাপাপান্পাপা্াপা১া্া পাপী 


করে, তাহার] বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকেঃ কারণ ভ্রানোদর না হইলে ঘুক্তিলাভ 
ঘটে না। লোকে আহারনংযমে ক্রি্দেহ কিংবা! আহার গ্রহণে পৃর্ণোদর 
হউক, কিন্ত ব্রহ্গজ্ঞান না হইলে কখনই নিষ্কৃতি হইতে পারে না। বায়ু» 
পর্ণঃ কণা ব1 জলমাত্র পান কবিরা ব্রত ধারণে যদি মোগ্ষ লাভ হর, তকে 
সর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জন্ত সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত । 

পাঠক! দেখিলে তন্ত্রের এ বাক্যগুলিতে কি অমূল্য উপদেশ নিহিত 
রহিয়াছে । বেদান্ত, উপনিবদাদির ন্যায় অন্তরশান্্রও বিশেষভাবে 
বলিতেছেন যে, বরক্ষভ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জীব মুক্তিলাভ, 
করিতে পারে না। তবে তন্ত্র সুল কন্ধানু্ানের ব্যবস্থা কেন? তাহার 
উত্তরে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রের উপদেশ নার্ধজনীনঃ, কেবল 
মাত্র নমাঁজের করেকটা উন্নতহদর ব্যক্তির জন্য শাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। 
অধিকারাহুনারে যাহাতে বর্বপ্রকার লোক শাপ্রোপদেশে ক্রমোন্নতি 
অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে, তস্ত্রেও তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। 
সুতরাং ব্রহ্গনাধন ব্যতীত তন্ত্রের যাবতীর সাধনার বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই 
কর্মাহজীবী মন্ষ্যগণের জন্য । যথা 


বদ্‌ বৎপুষ্টং মহামায়ে বৃণাং কর্মান্থজীবিনাম্‌। 
নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্ববং সবিশেষ প্রকীন্তিতম্‌॥ 
- ৃ -মহানির্ববাণ তত্র 


হে মহামায়ে! কর্মাম্থজীবী ম্য্যগণের ভন্ত তুমি আমাকে যাহা 
যাহা ভিজ্ঞাসা করিলে, 'আমি নমূদয় সবিন্তার বলিলাম। কারণ জীবগগ 
কশ্ম ব্যতিরেকে ক্ষণার্ধও অবস্থিতি করিতে পারে না__-তাহাঁদের 
কম্মবাসন। না থাকিলেও তাহাদিগকে কর্মব।য়ু আকর্ষণ করে। কর্মনগ্রভাবে 
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জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, কর্মবশতঃ জীবের উৎপত্তি ও বিলয় ঘটে। 
সেই জন্য তন্্শান্ত্র অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির উত্তেনা ও দুশ্রবৃত্ির 
নিবৃত্তির জন্য সাধন-সমন্থিত বহুবিধ কর্মের কথা বলিয়াছেন। 

এই কন্ম শুভ ও অশুভ ভেদে দ্বিবিধ__তম্মধ্যে অশুভ কর্শানুষ্টান করিয়া 
প্রানিগণ তীব্র যাতনা ভোগ করিয়া থাকে । আর ফলবাপনায় যাহারা 
শুভকর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইহ ও পরলোঁকে 
বারশ্বার গমনাগমন করি থাকে । যতকাল পর্য্যত্ত জীবের শুভ বাঁ অশুভ- 
কর্মাক্ষয় না হর, ততকাল পধ্যন্ত শত জন্মেও মুক্তিলাভ ঘটে না। পশু 
যেরূপ লৌহ বা ্বর্-শৃঙ্খলে বন্ধ হয়, তাহার স্তাঁয় জীব শুভ বা অশুভ 
কর্শে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যতকাল জ্ঞানোদয় না হয়, ততকাল পর্য্যস্ত সতত, 
কর্ানুষ্ঠান এন্ং শত কষ্ট স্বীকার করিলেও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। যাহারা 
নির্মলস্বভাব ও জ্ঞানবান্‌, তত্ব-বিচার বা নিষ্ষাম কশ্ম দ্বারা তাহাদের 
তত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়। তৃণ পর্য্যন্ত জগতের 
যাবতীয় পদার্থ মারা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই লত্য, 
ইহা জানিতে পারিলে মুক্তি লাভ ঘটে | 

এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল,তাহার পর বোধ হয় আর কেহ 
তন্ত্রকে ক্র্ষজ্ঞানহীন কতকগুলি আড়ম্বরপূর্ণ কর্মান্ঠানের পদ্ধতিপূর্ণ শান্ত 
বলিয়। উপেক্ষা করিবেন না। তন্ত্রের প্রধান উদ্দেখ্ঠ, জীব ক্রহ্মঞ্ঞজান লাঁভ 
করিয়া যুক্ত হউক। তবে নেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কি একেবারেই 
্রদ্মভাব ভাবিতে গেলে, তাহা সাধন হয়? তত্জ্ঞান লাভই সমধিক কঠিন।' 
যাহারা অধ্যাত্মবিষয়ে মূর্খ, তাহার] কি প্রকারে সে ভাব অন্থভব করিতে 
পারিবে? মূর্থ ব্যক্তির যেমন কাব্যের রন গ্রহণের জন্য রর্ণপরিচয় হইতে: 
আরম্ত করিয়া ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রপযাহার। অধ্যাত্স- 
তত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহা দিগকেও দেবতাপুজা হইতে আরম্ভ করিয়া 
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তবে ব্রঙ্গোপাসনার যাইতে হইবে । দেবতা সুস্ম অদৃষ্ট-শক্তি,_অদৃষ্ট 
শক্তিকে জয় না করিতে পারিলে ব্রদ্ধোপাঁরনা কি করিরা করা বাইতে 
পারিবে? কিন্ত দেবতার আরাধনায় যুক্তি হয় এ কথা তন্রশান্ত্রের কোন 
স্থানেই লিখিত নাই। তবে দেবতার আরাধনায় মুক্তির পথে অগ্রসর হওরা 
*ায়। তাই অধিকারিভেদে সাধন ভেদ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রনর 
হইতে হর। এইরপে কর্ণক্ষয় করিয়া ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী হইতে হয়। 
তন্রশান্ত্রেই সে অধিকার বিশদ করিয়া বণিত হইয়াছে | বথা-_ 


যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ। 

সব্ববং ত্রন্মেতি বিছুযো ন যোগো ন চ পুঁজনমূ ॥ 

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞনিং যস্ত চিত্তে বিরাঁজতে | 

কিন্তন্ত জপবজ্ঞাছ্বৈস্তপোভিনিয়মব্্তৈঃ ॥ : 

সত্যং বিজ্ঞানমানিন্দমেকং ব্রদ্ষেতি পশ্ঠতঃ | 

স্বভাবাদ্‌ ব্রন্মভূতস্ত কিং পূজা-ধ্যান-ধারণা॥ 

ন পাঁপং নৈব স্ুকৃতিং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ। 

নাঁপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব ব্রন্মেতি জানতঃ ॥ 

অয়মাত্বা সগ্যযুক্তো নিলিপ্তঃ সর্র্ববন্ঘু।' 

কিং তস্ত বন্ধনং কণ্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি ছর্জনাঃ ॥ 

_মহানির্বাঁণ তন্ত্র 
--জীব ও আত্মার একীকরণের নাঁম যোগ নেবক ও ঈশ্বরের এরঁক্য 

'পুজ1; কিন্ত দশ্ঠমান নকল পদার্থই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে যোগ বা 


পূজার প্রয়োজন নাই। যাহার অস্থরে পরত্রদ্মজ্ঞান বিরাজিত, তাহার 


রা 
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পপ ৪ 


নিত্য, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ত্রহ্মপদার্থ দর্শন করিয়াছেন, 
স্বভাবতঃ ব্রঙ্গভূত বলিয়া! তাহার পূজা ও ধ্যান-ধারণার আবশ্যক নাই। 
সকলই ব্রহ্ধময় এই জ্ঞান জন্মিলে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জন্ম, ধ্যযবস্ত ও 
ধ্যাতার প্রয়োজন করে ন। এই আত্মা নত বিমুক্ত এবং সকল বন্ততে 
নিলিপ্ত, এই জ্ঞান জন্মিলে আর কর্ণের বন্ধন বা মুক্তি কোথায়? 

এতক্ষণে বোধ হয় পাঠক বুঝিতে গারিয়াছ যে, আত্মজ্ঞানই তন্ত্রের 
চরম উদ্দেন্ট এবং সেই আছ্মজ্ঞন লাভ হইলে আর পুজাঁদি কিছুরই 
প্রয়োজন হয় নাঁ। কিন্ত বতদিন পথ্যন্ত নেই আত্মজ্ঞান লাভ ন]1 হয়, 
ততদিন পধ্যন্তই পুজাদির প্রয়োজন! কোন পদার্থের অন্থুন্ধানজন্ই 
অন্ধকারে আলোকের আবশ্ঠক, কিন্তু সেই পদার্থ কুড়াইয়া পাইলে 
তখন আলোকের আর আবশ্বক নাই । যথ।-- 





অম্বতেন হি তৃপ্তস্ত পয়সা কিং গ্রয়োজনম্‌। 
-উত্তর-গীতা 


যে ব্যক্তি অমৃত পানে তৃপ্তি লাভ কৰিয়াছেঃ তাহার দুগ্ধে প্রয়োজন 
কি?, 
অতএব সাধকগণ' প্রথমতঃ তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণান্তর পূর্বোক্ত 
ক্রমে জপ, পৃজাদি করিতে কৰিতে যখন কর্ক্ষয় হইয়া জ্ঞানের বিকাশ 
হইবে, তখনই ক্রন্মনাধন করিবে । যে ব্যক্তি পূর্ণদীক্ষা লাভ 
করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ব্রক্মোপাসনার অধিকারী) ব্রহ্ধনাধনার কম 


, এইরূপ 


.. শান্ত, ঠশব, বৈঞণব, সৌর ও গাণ্পত্য--এই পঞ্চ উপানকের 


_ সকল জাঁতিই এই ব্রহ্ষমন্ত্রে অধিকারী । ুক্জ্যভিলাষী সাধক ব্রহ্নজ 


৫ 


২২০ তান্ত্রিক গুরু [ সাঁধনকলে 





গুরুর নিকট গমন করিয়া, তাহার চরণকমল ধারণপূর্ধবক ভক্তিভাবে 
প্রার্থনা করিবে যে 

“করুণাময় দীনেশ তবাহং শরণং গ্রতঃ | 

ত্বৎপাদাস্তোরুহচ্ছায়াং দেহি মুর ঘশোধন 1”% 


এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শিষ্য 'ঘথাশক্তি গুরুর পুজা করিবে, পরে 
গুরুর সম্মুখে কৃতাগ্জলিপুটে তুষ্ঠীভ্ূত হইয়া থাকিবে । 
গুরুদেব তখন যথাবিধাঁনে যথোক্ত শিব্যলক্ষণ পরীক্ষা পুর্ববক পুর্ব. 
সুখ বা উত্তর-মুখ হইয়া আসনে উপবেশন করতঃ শিশ্যকে আপনার বাম 
দিকে বনাইয়! করুণাপূর্ণ-হ্বদরে অবলোকন করিবেন। অনন্তর সাধকের 
ইঞ্টলিছ্ির নিমিত্ত খষিন্তান করিয়া শিষ্যের মস্তকে একশত আট বার 
মন্ত্র জপ করিবেন । পরে ত্রাঙ্গণের দক্ষিণ কর্ণে, অন্ত জাতির বামকর্ণে 
নধবার "ও অচ্চিদ্েকং ব্রহ্ম” এই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ইহাতে 
পুজাদির অপেক্ষা নাই, - কেবল মাত্র মানসিক সঙ্কল্প করিতে 
হইবে। 
তদনন্তর শিষ্কা, গুরুর পাদপন্মে দণ্ডবৎ পতিত হইলে, গুরু তাহাকে 
লেহপ্রযুক্ত-_ 
"্উত্তিষ্ঠ বৎস, মুকোঁহনি ব্রহ্গজ্ঞাীনপরো! ভব । 
জিতেজিয়ঃ সত্যবাদী বলারোগ্যং সদাস্ত তে ॥৮ 1 


এই মন্ত্র পাঠপুর্বক উত্থাপন করাইবেন। অনন্তর সেই সাঁধকশ্রেষ্ঠ 
ক. “হে করণাময় ! হে দ্ীনজনের ঈশ্বর ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম 
হে যশোধন ! আপনি আনার মন্তকে আপনার চরণকমলের ছায়! প্রদান করুন 1” 


01 “বদ! উখিত হও, তুমি মুক্ত হইয়াছ; তুমি ক্রহ্গজ্ঞানপরায়ণ হও, 
তুমি দত্যবাদী ও জিতেত্দ্রিয় হও, সর্ধদা তোদার বল ও আরোগ্য অক্ষতরূপে, 
থাকুক । 


ব্রহ্মসাঁধন 1 তান্ত্রিক গুরু ২২১ 


শাম্পীপাপা পালাল পাপা সা, পাপাীপাপাশাপীাপালাবাপা্াাাীী্পীলীপী্ীাীপপনা্পাপাপা শিট 


উখিত হইয়া গুরুকে বথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে । পরে গুরুর 
আজ্ঞা লইয়া দেবতার ন্যায় ভূমগুলে বিচরণ করিবে । 

যিনি ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করেনঃ তাহার আত্মা মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র 
তন্ময় হইরা যায়'। সং, চিৎ, আনন্দশ্বরূপ পরত্র্ম, স্বর্ূপলক্ষণ ও তটস্থ 
লক্ষণ বারা যথাবৎ জ্ঞের হন। বে যাহারা শরীরনিষ্ঠ আত্মত্ব-বুদ্িরহিত 
_এবভঁভ যোগিসকল কত্তৃক সমাধি-যোগ দ্বারা_ধিনি সত্বামাত্র, 
নিব্বিশেষ এবং বাক্য-মনের অগোচর) ধাহার সত্ায় মিথ্যাভূত 
ত্রিলোকীর সত্যত্ব প্রতীতি হয়, সেই পরব্রদ্গের শ্বরূপ বিদিত হন। 
এইবূপে দ্বরূপলক্ষণের দ্বার] ব্রহ্ষকে জানিতে হইলে সাধনের অপেক্ষা 
নাই; কেবল ত্রদ্মভাবে তন্ময় হুইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া 
বেড়াইবে । তাহার উপদ্দেশ উপনিষৎ ও বেদীস্তাদি গ্রন্থে বণিত আছে। 
সন্ন্যাসই তাহার একমাত্র সাধনা1* আর যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন 
হইয়াছে, জাত-বিশ্ব যাহাতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়কালে এই 
চরাচর জগৎ ধাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্ম এই তটস্থ লক্ষণ দারা বেছ্য 
হন। এইরূপে তটস্থলক্ষণ দ্বার ত্রহ্বগ্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে, তাহারও 
সাধন বিহিত আছে। তটস্থলক্ষণ দ্বারা বেছ্য ব্রশ্মের সাধনাই আমরা 
এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব। 

্রহ্মমন্ত্র গ্রহণে বা সাধনে আয়াস নাই, উপবাস নাই, শরীর সন্বদ্ধীয় 
কোন কষ্ট নাই, আচারাদির নিয়ম নাই, বহু উপচারাদির আবশ্যকতা 
রাখে না; দিক এবং কালাদির বিচার নাই ; মুদ্রা বা হাসের প্রয়োজন 
নাই। ব্রক্গমন্ত্রে তিথি, নক্ষত্র, রাশি ও চক্রগণনার নিয়ম নাই এবং 
কোনরূপ সংস্কার়েরও অপেক্ষা নাই। এই মন্ত্র সর্বথা সিদ্ধ, ইহাতে 
কোনরূপ বিচারের অপেক্ষা করে না। 

& মত্প্রণীত "প্রেমিক গুরু”তে তাহা বিশদরূপে বণিত মা 


২২২. তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকলে: 


বে ০2০-25258587228 
বহুজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সব্গুরুর্ধদি লভ্যতে | 
তদা! তদ্বতুনতো লব্ধ জন্মসাফল্যমাপ্র,রাৎ | 
__মহানির্বাণ-তন্ত্ 
__বহুজন্মাঞ্জিত পুণ্যকলে যর্দিজীব সদ্গুর লাভ করে, তবে সেই 
গুরুর মুখ হইতে নির্গত এই মন্ত্র লাভ করিলে তৎক্ষণাৎ জন্ম বফল হয়। 
এই ত্রক্মমন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র দেহী ব্রহ্মময় হয়। স্থৃতরাং তাহার, 
সন্ধ্যা, আহিক, সাধনান্তর, শ্রাদ্ধ, তপ্পণাদির আবশ্তকতা নাই। তাহার' 
কুল আপনা হইতে পবিত্র হয়, পিতৃলোকগণ আনন্দে নৃত্য করেন।' 
সাধনের ভ্রম এইরূপ, 
্রহ্মমন্ত্রের খধি সদাশিব, ছন্দ অঙ্ষ্প্‌; উক্ত মন্ত্রের দেবতা! নিপ্তণ' 
সব্ধান্তর্্যামি পরমত্রক্ম এবং চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ করিবে 1 
সাধক নমাহিত চিত্তে উপবেশন করির। খত্যাদিম্তান করিবে |: যথা__ 
শিরনি বদাশিবার় খষরে নম* মুখে অনুষ্প-ছন্দসে নমঃ হাদি 
সর্বান্তর্যামি-নিগুণ-পরমব্রক্গণে দেবতায়ৈ নমঃ_ ধর্্ার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে 
বিনিয়োগঃ। অনন্তর “ও লচ্চিদেকং ত্রন্মা” এই পদ কয়টা ক্রমায়ে 
উচ্চারণ করিয়া সমাহিতচিত্তে করন্যান ও অন্গন্তাস করিবে । তৎপরে 
মূলমন্ত্র বা প্রণব জপ করিতে করিতে ৮৩২১৬ সংখ্যায় তিনবার 
প্রাণায়াম করিবে । অনন্তর 


“হৃদয়কমলনধো নিরধিবশেষং নিরীহং | 
হরিহরবিপ্লিবেছং যোৌগিভিধযানগমাম্‌ ॥ 
জননমরণভীতি-ভ্রংশি সচ্চিৎ-শ্বরাপং | 
নকল-তুবন-বীজং ব্রহ্মচৈতগ্যসীড়ে ॥ * 








* গিনি নানারপ ভেদশূহ্য, যিনি চেষ্টা-রহিত, যিনি ্রঙ্গা-বিস্ব-শিব কর্তৃক জেয, 


ব্রহ্মসাধন ] তান্ত্রিক গুরু ২২৩ 


এই ধ্যানমন্তর পাঠপূরর্বক চৈতন্যন্বরূপ ব্রদ্ধকে হৃদরকমল মধ্যে ধ্যান, 
করিয়া! মাননোপচারে পুজা করিবে । পৃথিবীতত্বকে গন্ধ, আকাশত্ত্বকে 
পুষ্প, বারুংতত্বকে ধৃপ, তেগন্তবকে দীপ ও জ্ব্গতত্বকে নৈবেগ্ত কল্পনা 
করিয়া সেই পরমাত্মাকে প্রদান করিয়া মানন জপ করিতে হইবে । 


তদনস্তর বাহ্‌পূজা আরম্ভ করিবে। গন্ধপুষ্পার্দি, বন্ত্রালঙ্কারাদি 
এবং ভক্ষ্যপেয়াদিঃ পূজার সকল দ্রব্য ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা নংশোধন করিয়া 
নেত্রঘয় নিমীলনপূর্বক মতিমান্‌ ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্ষকে ধ্যান করতঃ 
পরমাত্মীকে সমর্পণ করিবে । সংশোধন ও নমর্পণের মন্ত্র এইরূপ ;-- 
অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ হবনীয় ব্রব্য, যাহা অর্পণ করিতে" 
হইবে তাহা ব্রহ্ম, অগ্নি অর্থাৎ যাহাতে অর্পণ করিতে হইবে 
তাহাও ত্র্দম এবং যিনি আহতি অর্পণ করিতেছেন, তিনিও: 
ব্র্ম। এইরপে যিনি ত্রন্মে চিত্ত একাগ্ররূপে স্থাপন করেন, তিনিই 
বরন্ষকে প্রা্ত হয়েন! অনন্তর যথাশক্তি ব্রহ্মমন্ত্ত জপ করিয়া নেক্রদয় 
উন্মীলনপুর্ব্বক 'ক্রহ্মার্পণঅন্ত” এই মন্ত্রে ব্রদ্দে জপ ম্ করতঃ 
স্তবকবচাদি পাঠ করিবে। ৭ 





যিনি যোগিগণের ধ্যানগস্য, ধীহা হইতে জন্ম ও মৃত্যুভয় দূর হয়, বিনি নিত্য-ম্বরূপ ওঃ 
জ্ঞান-ম্বরূপ, যিনি নিখিল ভূবনের বীজম্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্-স্থরাপ ত্রহ্গকে হৃদয়কমলমধ্যেঃ 
ধ্যান করি। 


1 পরত্রন্মের স্তব__ 


ওঁ নমস্তে তে সর্ধবলোকাশ্রয়ায় নমন্তে চিতে বিশ্বরাপাত্মকায় | 

নমোহদ্বৈততত্বীয় যুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্গণে ব্যাপিনে নিগুণীয় 1 

তবমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং তুমেকং জগৎকারণং বিহবরপম্‌।. 

তবমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্ত ত্মেকং পরং নিশ্চলং নিধ্বিকল্পম্‌] .. 

ভয়ালাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাঁণিনাং পাবনং পাবনানাম্‌।। 
.. সহৌচৈ£পদানাং নিয়ন্ত, তুমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং বুক্ষকানাম্‌ ৫ - 


২২৪ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকল্লে 
চিিটিরার্রারাতা রা 7৮ 


অনন্তর ভক্তিগ্াবে 


“ও নমন্তে পরমং ব্রহ্ম নমন্ডে পরদাত্মনে | 
নিণ্তণীয় ননস্তত্যং সন্রপায় নমে। লম ॥” ূ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পরমাত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিবে । নাধক 
এইব্ধপে পরত্রন্মের পুজা করিরা আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মহাঁপ্রনাদ 
গ্রহণ করিবে | 
পরত্রত্মের পৃজার সময় আবাহনও নাই এবং বিস্জনও নাই। 
নকল সময়ে সকল স্থানেই ব্রক্ষণাধন হইতে পারে। ত্রহ্মন্মরণ ও 
মহামন্ত্র্ুপই তাহার প্রাতঃকৃত্য ও নন্ধ্যাহ্থিক। ক্াতই হউক বা 
'অন্নাতই হউক, ভূক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, যে কোন অবস্থা বা 
যে কোন কালেই হউক, বিশ্ুদ্ধচিভ হইয়া পরমাত্মার পুজা করিবে। 
ব্রন্মাপিত বস্ত মৃহাপবিত্রকাঁরী এবং ব্রদ্গনিবেদিত বস্তু ভোজনে ত্রা্ষণাদি 
বর্ণের বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদ্ি বিচারও নাই।| ইহাতে কালাকাল-বা 
“শৌচাশৌচেরও বিচার নাই। সর্ধকর্ষের গ্রারভ্তে “তৎসৎ”গ এই 
বাক্য উচ্চারণ করিবে । সর্বকর্মে *ক্রহ্গার্পণমস্তর” বলিবে। এই অতি 
ছুস্তর ঘোর পাপময় কলিধুগে ব্র্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের 


পরেশ গ্রভো সর্বরূপাবিনাশিনানির্দেষ্ঠ সর্ববেজিয়গম্য বত্য। 
অচিন্ত্যাক্ষরবাপকা ব্যক্ততত্ব জখভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ 
ত্দেকং স্মরামস্্দেকং জঅপানন্বদেকং জগত্দান্িরাপং ননামং | 
ত্বদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবান্বোধিগোতং শরণং ব্রজামঃ ॥ 
পরমাস্ম। ব্রন্মের এই স্রোত্র বিনি ংঘত হ্ইয় পাঠ করেন তিনি ব্রদ্গ-সাঁযুজ্য প্রাপ্ত 
হন। যথা-- | 


যঃ পঠেৎ প্রবতে। তৃত্বা ত্র্মদাযুজ্যদাপ্লুয়াৎ। _মহানির্ধাণ তত্র 
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উপায় । অতএব ব্রদ্ষপাধক প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাধ! করিয়া ত্রিকাঁল 
সন্ধ্যা এবং মধ্যাহে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পুজা, করিবে । 

ব্রঙ্মমন্ত্রনাধক সত্যবাদী, - জিতেন্ড্িয, পরোপকারপরা়ণ, নিধ্বিকার- 
চিত্ত ও সদীশয় হইবে । সর্বদা ব্রন্মপ্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিবে, 
ব্রহ্মিন্তা করিবে ও সর্ধদ! ব্রহ্মতত্বজিজ্ঞান্ত হইবে । নর্বদা নংঘত- 
চিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া সমুদর ব্রহ্মময় ভাবনা করিবে । নিজেকেও 
ব্রহ্মত্ববূপ চিন্তা করিবে। ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই সকল জাতি 
ব্রাহ্মণনদূশ পুজ্য |. | 


পরব্রন্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ববপাঁতকৈঃ । 
গচ্ছতি ত্রন্মসাযুজ্যং ৪ প্রসাদতঃ ॥ 
_ম্হানির্বাণ তন্ 


_ শত্রক্ষমন্ত্রে উপদিষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রের প্রনাদে নর্জপাপ হই হইতে মি 
হুইয় ব্রহ্মপাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে । 


অতএব ত্র্নজ্ঞ গুরুর নিকট ব্রঙ্গমন্ত্ররে উপদেশ লইয়া নিজকে. 


ব্রহ্গব্বরূপ জ্ঞান করতঃ দেশ, কাল, স্থান, খাগ্যাখাছ্য, জাতিকুল,ও বিধি- 
নিষেধ এবং বিচারশূন্য, হইয়া যনুচ্ছান্রমে ভূমগুলে বিচরণ করিয়া 
বেড়াইবে । 


তন্ত্রোক্ত যোগ ও মুক্তি 


্রহ্মমন্ত্রের উপানকগণ বর্ধধদা ব্রদ্মবিচার করিবে । তন্ত্রমধ্যেই অতি 
হুন্দররূপে ত্রদ্মবিচার প্রদ্রিত হইয়াছে; তাহা পাঠ করিলে তন্ত্রের 
মাহাত্ম্য সম্যক্রূপে অনুধাবন করিতে পারিবে 1* তন্ত্র ঘেকি 
অমূল্য শান্্র, তাহা বুঝিতে পারিয়া ভক্তি-বিনত্র-হ্বদয়ে তত্ত্রকারের; 
উদ্দেস্টে নমস্কার করিবে। ব্র্মমন্ত্রের উপাসকগণ পূর্ববোক্ত প্রণালীতে 
তত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিয়াও ত্রন্মনাধন করিতে পারিবে'। কারণ 
দিব্যভাবাবলম্বী .নাধকই একমাত্র ত্র্গমন্ত্রেরে অধিকারী। তাহারা 
ইচ্ছা করিলে পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক পঞ্চ-মকার দ্বারাও ব্রন্মোপাসনা 
করিতে পারে। নতুবা সাঁধক সহজ ভাব প্রাপ্তির পূর্বে যোগাবলহ্ছন 
করির়াঁও ব্রক্ম-তন্মরতা লাভ করিতে পারিবে । আমরা ইতিপূর্বে" 
অন্যান্ত গ্রন্থে যোগপ্রক্রিরা বিবৃত করিয়াছি। তন্্রশান্েও বহুবিধ 
যোগের আভান দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ব্রক্মতন্মরতা লাভের 
উপারস্বরূপ তন্্রশান্ত্র হইতে যোগের প্রণালী নিয়ে বিবৃত করিলাম । 

নাধক উপযুক্ত আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া গুরু, গণেশ ও. 
ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে । অনন্তর পৃরকযোগে হংসরূপী জীবাত্মাকে 
কুগুলিনীর শরীরে লয় করাইবে। পরে কুস্তকযোগে কুলকুগুলিনী- 
শক্তিকে শিরনি সহশ্রারে লইয়া যাইবে । কুগুলিনী গমনকালে ক্রমশঃ, 
চতুব্বিশতি তন গ্রান করিয়া! যাইবেন; অর্থাৎ তত্সমুদয় তাহার 





% বেদান্তশান্্রানুষায়ী ব্রদ্গবিচার সত্প্রণীত “জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থে এরং ব্রঙ্গজাল 
লাভের উপায় “প্রেমিক গুরু” গ্রন্থে বিশদ করিরা লেখ! হইয়াছে। 
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পাস ০৯১-০০৯০ 
লি পা শী পাপী ০. 





পাপা ৯১০ত পালাল 


শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে । তত্র কুগুলিনীকে সহশ্রধল-কমল-কর্ণিকান্তর্ণত 
বিন্দুরূপ পরম শিবের সহিত ্কাঙ্্য পাওয়াইবে। তাহা হইলে 
নিশুরক্ষ জলাশযের ন্যায় নমাঁবি উত্পন্ন হইন্না “আমিই ব্রচ্ধ”গ এই 
জ্ঞান জন্মিবে। 
সাধক মূলাধারে কুগুলিনীকে তেল্জামরী, হৃদয়ে জীবাত্ম! এবং 
 সহত্ারে পরমাত্মাকে তেজোময় চিন্তা করিয়া, পরে এ তিন তেজ্রের 
একতা করিয়া তন্মধ্যে ত্রহ্মাপডকে লীন চিন্তা করিবে। তৎপরে এ 
জ্যোতির্দরয় ব্রক্ষই আমি, এই চিস্তার তন্ময় হইয়া থাকিবে। আর 
কিছুই চিন্তা করিবে না--তাহা1! হইলে অচিরে ব্রহ্মজ্ঞান সমুডূত হইবে । 
যোনি-মৃদ্রাযোগে কুগুলিনী-শক্তিকে সহস্্রারে উবাপিত করির। ইষ্ট- 
“দ্বেবীরপে শিবের সহিত মিলন করাইবে। তৎ্পরে তাহারা ভ্রী-পুরুষের 
হ্যায় সঙ্গমাসক্তা হইঘা আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছেন এই চিন্তা করতঃ 
নিজেকেও নেই আননাধারায় প্লাবিত মনে করিরা ধ্যানপরায়ণ হই! 
থাকিবে । তাহ হইলে “আমিই দেই” এই অদ্বৈত জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। 
অবশ্ত গুরুমুখে কৌশল অবগত হইরা অভ্যান দ্বারা এই থোগ 
লাভ করিতে হয়! ইইদেবতাকে আত্মা £হইতে অভিনভাবে চিন্তা 
করিলে সাধক তৎন্বরূপতা লাভ করিতে পারে। আমার ইষ্টদেবতা 
হইতে আমার আত্মা ভিন্ন নহে, উত্তয়েই এক পদার্থ এবং আমি বদ্ধ 
নহি--মুক্ত, সাধক সর্বদা এইরূপ চিন্তা করিবে, ইহাতে দেবতার 
সারিপ্য লাভ হয়। সাধক উক্ত প্রকার অভিন্রভাবে শিবের চিন্তা 
করিলে শিবন্ব, বিষুর চিন্তা করিলে বিুত্ব ও শক্তির চিন্তা করিলে 
শক্তিত্ব লাভ করে। প্রতিদিন এই প্রকার অভিন্ন চিন্তাভ্যান. করিতে 
পারিলে সাধক পরামরণাদি ছুঃখপূর্ণ ভববন্ধন হইতে মুক্তিনাভ করিতে 
পারে৷ যে সাধক খ্যানযৌগপরার়ণ, তাঁহার পুজা, স্াঁন ও স্রপাপির 


২২৮ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকল্লে 


পাপীপাপাল্ীাাপীীপাপাপান্পাপালন, পাপা 


আবশ্যকতা নাই , একমাত্র ধ্যানযোগবলেই নিদ্ধিলাভ করিতে পাঁরে 
বন্দেই নাই। যথা 





বিনা স্যানৈর্বর্বনা পুজাং বিনা জপৈঃ পুরক্রিয়াম্‌। 
ধ্যানযোগাভ্ভবেৎ সিদ্ধিনন্যথা খলু পার্ববতি ॥ 
_ শ্রীক্রম-তন্ত 


থে গ্রকার ফেনা ও তরদাদি সমুদ্র হইতেই উখিত এবং 
সমুদ্রেই লীন হয়, তদ্রপ এই জগৎ্ও আত্ম। হইতে উৎপন্ন হয় এবং 
আত্মাতেই বিলীন হর়। অতএব আমিও আত্মা হইতে অভিন্ন। 


আহং ব্রন্গান্মি বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ো ভবেৎ। 
সোহহমিত্যেব সংচিন্ত্য বিহরেৎ সর্বদা প্রিয়ে ॥ 
- গন্বর্বব-তন্ত্ 
- আমি ব্রঙ্গ হইতে অভিন্ন, এই প্রকার জ্ঞান-জন্মিলে অজ্ঞানের 


লয় হর়। অতএব সাধক নর্ধদা বোগপরার়ণ হইয়া "আমিই ব্রহ্ম” 
এই প্রকার চিন্তা করিবে । 


বথাভিমত-ধ্যানাদ্ ৷ 
- পাতগ্ুল-দর্শন 
যে কোনও মনোজ্ঞ বস্ত যাহা মনে হইলে মন প্রফুন্ত হর, একাগ্রতা 
অভ্যানের নিমিত্ত তাহাই ধ্যান করিবে। ধ্যেয়বস্ততে চিত্ত-স্থ্্ধ্য 
অভ্যস্ত হইলে নর্ত্রই চিত্তপ্ররোগ ও তাহাতে চিত্ত তন্নর কৰিতে 
পারিবে। তখন সমস্ত প্রভেদভাব মন হইতে বিদুরিত হইয়া একা গ্রভাব 


যোগ ও মুক্তি] .. তান্ত্রিক গুরু ২২৯ 


শ্পাতাবাপাবাপপাস্পাা্িপ পাপা পোশাীাপালীপাপপাীপীজপাতাপাপীপ১, 


সংস্থাপিত হইবে, আত্মজ্ঞান লাভ হইবে এবং অন্তান্য বাঁহ্‌ চেষ্টা! সকলই 
রহিত হইয়া যাইবে । যথা 





পপ 





পানা শাপপাপাপপিিপপা পাপা পাপা সা লা 


যদা পঞ্চাবতিষ্টন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
, বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌॥ 


যখন বুদ্ধি পর্য্যন্ত চেষ্টারহিত হয়, যখন পাপ-পুণা ধঙ্মাধর্দ জুখ-ছুঃখাদি 
ছেত ভাবনা সকল তিরোহিত হইয়া মন নিশ্চল হয়, তখন জীবে অদৈত 
বর্জ্ঞান সমুদিত হইয়। পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। 
:_ এইরূপে যখন তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, খন 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্যাস-ধন্ম অবলম্বন করিতে তন্ত্রশান্ত্রও বিধি 
দান করিয়াছেন । যথা 


তত্বজ্ঞানে সমুতৎপনে বৈরাগ্যং জায়তে যদা। 
তদা সব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ 
এ. বি __মহানির্ববাণ-তন্তর 
তবেই দেখুন, টবদিক শাস্তাদি হইতে কোঁন বিষয়ে তন্্রশান্্রের 
নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হইবে না, বরং অনেক বিবয়ে অন্তান্য শান্্র.'হইতে 
তন্ত্রের প্রাধান্য দৃষ্ট হর। নিবৃত্বিমার্গেও তন্ত্র শ্রেষ্টাসন লাভ 
করিয়াছেন ।* 
অতএব তন্্রশান্্রের বিধি ব্যবস্থা সমস্তই কেবল ব্রদ্গজ্ঞান-সাধনের 
. জন্য। জ্ঞানোয় হইলে 'ভ্রমব্ূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে; অভ্ঞান্র 
নিবৃত্তি হইলেই মার, মমতা, শোক, তাপ, সুখ, ছুঃখ। মান» অভিথান, 
ঞ নিবৃততিনার্গের অর্থাৎ সন্টানাশ্রমের কর্তব্যতা, সাধন-প্রণাঁলী প্রস্থতি মত্প্রনত 
“প্রেমিক' গুরু” গ্রন্থে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। [ও 


২৩০ তান্ত্রিক গুরু [ সাধনকল্লে 


শালী পিপিপি পিপাসা, 


বাগ, দেব, হিৎসা,০ লোভ, ক্রোধ, যদ, মোহ, ঘাত্নধ্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের 

সমুদর বুত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে । তখন কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র 

স্ক্তি পাইতে থাকিবে । এইরূপ কেবল চৈতন্থস্ৃত্তি পাওয়াই জীবদ্দশানর 

জীবন্ত এবং অন্তে নির্বাণ বলির। কথিত হয় । তভিন্ন কর্মকাণ্ডের বা 

অন্য কোনরূপ মুক্তির সম্ভাবনা তন্ত্রমধ্যে কোথারও দৃষ্ট হর না। 
ং তন্ত্র বলিরাছেন__ 


পাপপপাশাপীপাশিপপানাশাপপাপপাালাপাপাবাপাপপললী্পীলাপা্াপাপা পা পিন্পা পাাপািস্পি পাপা পানিপপীপিপানুস্পোপি 


যাবন্ন ক্ষীয়তে কন্ম শুভপ্চাশুভমেব বা । 
তাবন্ন জায়তে মোনে। নৃণাঁং কল্পশতৈরপি ॥ 
যথা লৌহমরৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি | 
তথা বদ্ধো৷ ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ 
_ মহানির্বাঁণ-তন্ত্ 


--বে পধ্যন্ত শুভ বা অশ্তভ কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হর, সে পব্যস্ত 
শতকল্পেও মাস্থবের যুক্তি হইতে পারে ' না। যেরূপ শৃঙ্খল লৌহ্ময়ই 
হউক বা স্বর্মমরই হউক, উভরবিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বন্ধন করা বায়, বেইরপ . 
জীবগণ শুভ বা অশুভ উভরবিধ কর্ম ঘ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে । 

কেবলমাত্র জ্ঞানই মুক্তির হেতু । সেজ্ঞান কিরপে উৎপন্ন হইবে? 


জ্ঞানং তত্ববিচারেণ নি্ামেনাঁপি কন্মণা ৷ 
জাতে ক্ষীণতমপাং বিছ্রধাঁং নির্মলাআবনাম্‌ ॥ 
ক্ষ -মহানির্বাণ-তন্্ 
-তত্ববিচার এবং নিকাম কর্াঙষ্ান দ্বারা আবরণশক্তিনম্পন্ন 


তমোরাশি ক্রনশঃ বিদুরিত হইলে, হ্বদয়াকাশ নির্খল হইয়া তত্জ্ঞানের 
উদর হয় 


. “যোগ ও মুক্তি] তান্ত্রিক গুরু রর ২৩১ 





তন্ত্রশান্রমতে সেই তত্বজ্ঞান লাভের উপায় এইরূপ _প্রথমতঃ 
 গ্ুৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্বক গুরুদেবের নিকট মন্ত্-দীক্ষার দীক্ষিত হইয়া 
পশুভাবাহ্ুসারে বেদাচার দ্বার] বৈদিক কর্ম, বৈষ্ণবাচার দ্বারা পৌরাণিক 
কর্খ এবং শৈবাচার দ্বার! ম্মার্ত কর্ম করিবে। পরে শাক্তাভিষিক্ত 
হইয়া পশুভাবানুসারে দক্ষিণাচার দ্বারা সাধনা করিবে। তৎ্পরে 
. পর্ণাভিষিক্ হওনান্তর গৃহাবধৃত হইয়া বীরভাবানুসারে বামাচার দারা 
সাধন করিবে । অনন্তর ক্রমদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবাক্পারে 
বামাচার দ্বারা য্থাবিধি সাধনার উন্নতি করিবে । তৎপরে নাআজ্য- : 
ীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবান্থনারে দিদ্ধান্তাচার দ্বার! সাধন-কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিবে। তদনন্তর মহাসাত্্রাজ্য-দীক্ষার দীক্ষিত হইয়া 
দিব্যভাবাঙগনারে কুলাচার দ্বারা সাধন কৰিবে। শেষে পূর্ণদীক্ষার 
দীক্ষিত হইয়! দিব্যভাবানুসাবে কুলাচার দ্বারা সাধনার উন্নতি করিবে। 
এই অবস্থায় গৃহী হইয়া৷ থাকিলে তাঁহাকে অপূর্ণ শৈবাবধৃত বাঁ অপূর্ণ 
বরন্ধাবধূত কহ! যায] তখন ইচ্ছামত কখন গৃহে, কখন বা তীর্থে 
বিচরণ করিবে অর্থাৎ পরিব্রাজক হইবে। যদি গৃহে না থাকিয়া 
একেবারে নন্যানাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ণ শৈবাবধৃত 
বা পূর্ণ ব্রন্মাবধৃত হইয় দিব্যভাবান্থপারে কুলাচার দ্বারা সাধন-কাধ্য 
করিয়া পরমহংস হইবে । তৎপর দিব্যভাব পরিপক্ক হইলে হংদাবধৃত 
হইয়া যোগী হইবে। ঘযোগনসিদ্ধি হইলেই তন্বজ্ঞান প্রকাশিত হইবে, 
-তখন আর কিছুই করিবে না; সমাধিস্থ হইয়। ক্ষিতিতলে, বৃক্ষকোটরে 
বা পর্বতগুহায় নিক্িয় হইয়া কাল যাপন করিবে। 

একেবারে মায়া-মমতা শূন্য হইয়া! সংসার পরিত্যগ করিয়া গিরিগুহার 
ৃঁ বাঁদ করা সহজ ব্যাপার নহে, এ জন্য ক্রমে ক্রমে সকল সংদর্গ পরিত্যাগ 
 করিয়। নিজ্জনবাসে বৈরাগ্যাভ্যান করিবে । যে ব্যক্তির নাধন-কার্ষ্যে 





৪. ক্ীদপাসপাপিপীলিলাপপাাপাপাপপািসপিপাাপি, 


২৩২ তান্ত্রিক গুরু [ সাঁধনকলে। 





পীর, 


সিদ্ধিলাভ করিবার ইচ্ছা আছে, নে ব্যক্তি প্রথমতঃ নিজ্জর্নে শুদ্ধাচারে 
শুদ্ধাননে উপবিষ্ট হইয়া শরীরকে সুস্থির করিবে । তৎপরে বুদ্ধিকে. 
নিশ্চল করিয়া আপন আপন ইঞ্টদেবতার প্রতি ভক্তিতে ঘনকে পরিপূর্ণ 
করিবে। বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত জগৎকে অনিতাবোধে ইঠ্টদ্বেবতার বা আত্মার, 
লয় চিন্তা করিবে। তখন এই সংদার ইষ্টদেবতামর বা আত্মময় দর্শন 
হইবে ও আপনাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে । এই সংপার যখন 
ইষ্টদেৰ বা আত্মায় লয় হইয়া যাইবে, তখন কেবল নিত্রাভর্দের পর যেমন, 
স্মরণ হঘ-_নেইরূপ এই সংসার কেবল স্মরণ মাত্র থাকিবে প্রতিনিয়ত 
এই অবস্থার অভ্যাসবশতঃ যখন মন ও বুদ্ধিকে ই্ট-শ্রীচরণে বা আত্মার 
লয় করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হইবে, তখন 
সচ্চিদাঁনন্দ ও জীবনুক্ত হ্ইয়া গৃহে, বনে বা গিরিগুহায় সর্ধাত্রই : 


দেবময়, ব্রহ্মমর বা আত্মময় দর্শনকরতঃ যদৃচ্ছা অবস্থান করিতে 
পারিবে। | 


. আত্মন্যভেদেন বিভাবয়নিদং 

_ জানাত্যভেদেন ময়াত্মনত্তদা। 
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পরঃ 
ক্ষীরে বিয়দ্ধ্োক্্যনিলে যথানিলঃ ॥ 


যথন সাধক এই সমস্ত গংকে আপন-স্বরপের সহিত অভেদ ভাঁবে' 
ভাবনা করে, তখন যে প্রকার সমুত্রে প্রবিষ্ট জলে জল, দুগ্ধে প্রক্ষিপ্ত দুগ্ধ, 
মহাকাশে ঘটাকাশ ও ম্হাবায়ুতে যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বারু মিশ্রিত হইয়া, 


অভেদব্ূপে প্রতীত হয়--তদ্রেপ সেই সাধক পরখাত্মার সহিত আপনাকে 
অভ্দেরপে জানিতে পারে । 


পালাপাাপা্পাপাতাশালা লালা পলো পোপীপালা পপ 


যোগ ও মুক্তি] তান্ত্িক গুরু ২৩৩ 


এজন্য শাস্ত্রে জীবনুক্তির লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়্াছেন-__যে' 
প্রকার সহআ্কিরণমালী দিবাকর স্বকীয় কিরণ বিস্তার ছার! চরাঁচর 
ব্রহ্মাণ্ড গ্রকাশ করতঃ সর্বব্যাপিরূপে বিরাঁজিত আছেন, তন্দরপ শুদ্ধ- 
চৈতন্থস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি নিখিল জীব-চৈতন্য দ্বারা সমস্ত বর্ষা 
প্রকাশ করতঃ সর্বত্রই অবস্থান করিতেছেন -এরূপ জ্বানবিশিষ্ট যে. 
পুরুষ, তিনিই জীবনুক্ত বলিয়া! কথিত হন। যথা 





রা 


এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ধবমখিলং ভাসতে রবিঃ। 
সংস্থিতঃ সর্ধ্ভূতানাং জীবন্ুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 


ও৪৬ স্পান্তিঃ শস্য 





স্সল্বিজ্পিক্ 
বিশেষ নিয়ন 


তত্ত্রশাস্্র যে কিরূপ মোক্ষলাভের পথপ্রদর্শক, তাহা বোধ হয় 
'পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। ইহাতে তজ্ঞান বা ত্রক্মজ্ঞান 
“এবং তাহা লাভের উপায় যেব্পে প্রদশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন 
নিরপেক্ষ নাধক বেদান্তাদি অপেক্ষা তত্ত্রকে কোন বিষরে অদূরদশী 
বলিতে পারিবেন না। তবে তত্ত্ানভিজ্ঞের কথা ধর্তব্য নহে। বরং 
ইহাতে সগুণব্রক্ষ বা সাকার ঈশ্বরৌপাসনা ও স্থল দেব-দেবীর যেরূপ 
সহজ সাধনগন্থা বিবৃত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে শতমুখে তন্তরকারের 
গুণগান করিতে হয়। আমরা সাধনকল্পে তাহা বিশেষরূপে সাধারণের 
“গাচর করিয়াছি । এতদতিরিক্ত তত্ত্রেযে নকল জুরকন্খব ও অবিদ্ার 
সাধনাদি ব্যক্ত আছে, পূর্বেই বলিয়াছি আমরা তাহা অবিগ্ঠা-বিমোহিত 
মানব-সমাজে প্রচার করিব না । তবে কতকগুলি কন্মানুষ্ঠটান-পদ্ধতি ও 
সাধন-কৌশল পরিশিষ্টে ব্যক্ত করিতেছি, যাহা গৃহস্থাশ্রমী মাঁনবগণের 
নিত্য-প্রয়োজনীয় । সামান্য বাধনায় শান্রে বিশ্বাস হইবে এবং ধন- 
.. খ্বান্তাদি লাভ করিয়া ও নীরোগ হইয়া সুখে সংসারে কালযাপন করিতে 
_ পারিবে। আর কতকগুলি তন্্েকত উপায়ে দুরারোগ্য রোগপ্রতিকারের 
বিধিও বিবৃত হইবে। পাঠক ! সাধনা করিরা-_রোগমৃক্ত হইয়া সহজ্দেই 
তন্ত্রশান্ত্রের মহিমা বুঝিতে বক্ষম হইবে । তবে নে অনুষ্ঠান গুলিতে 


সপ 
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ফল লাঁভ করিতে হইলে, শান্রোক্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম জাঁনিয়। 
রাখা আবশ্তক, নতুবা! ফল হইবে না। নিম্লে নিপ্মগ্ডুলি লিপিবদ্ধ হইল। . 
অদীক্ষিত ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেবল কাঁম্যকর্খের অর্ুষ্ঠাীন করিরা 
কল লাঁভ করিতে পারিবে ন। দীক্ষিত ব্যক্তি ক্রমশঃ পূর্ণাভিষেক ও 
ক্রমদীক্ষা সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া! পরে কাম্যকর্টের অনুষ্ঠান করিবে। 
প্রথমতঃ সাধক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মনকল প্রক্ষ্টরূপে সম্পন্ধ করিয়া 
আনিলে তবে কোনরূপ বিশেষ সাধন-কার্যে অগ্রনর হইবার ক্ষমতা 
জন্মে। তখন যাহার মনে যেরূপ .অভিলাব, নে তদ্রুপ সাধনে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে। বাহাঁর থাহা ইষ্ট, তাহার তদ্বিবয়ে সাধন করা কর্তব্য | 
সাঁধনান্তে ইষ্টসিদ্ধি হইলে সাধক তখন সকল প্রকার সাঁধনকাধ্যই 
হুন্তগত করিতে পারে । | 
সাধারণতঃ নাঁধন দুই প্রকার; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি- 
সাধনের উদ্দেস্ট এই যে, ইহনংসারে সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিরা অন্তে স্বর্গাদি- 
লাভ করা, আর নিবৃত্তি-নাধনের উদ্দেগ এই যে, ইহনংনারে হুখনযৃদ্ধির 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্তে কেবল মোক্ষ লাভ করা । এই ছুই প্রকার 
সাধন-মধ্যে যাহার ঘেকপ প্রবৃত্তি, সে তদ্রপই করিগ্া। থাকে । নিবৃত্তি- 
সাধনাকাজ্কী ব্যক্তির ভোগন্পৃহা না থাকিলেও তাহাকে, প্রবৃতি-নাধন- 
কার্ধ্য নমাপনাস্তর নিবৃততি-দাধন-কাধ্যে 'নিষুক্ত হইতে হইবে॥ অর্থাৎ 
সাধন-কার্ধযনকল থে প্রণাঁলীতে বিন্তত্ত হইয়াছে, তাহা সকলের 
পক্ষেই করণীয়। আহার মধ্যে কাহারও ভোগস্পৃহা থাকে, কাহারও 
বাঁ থাকে না, এই মাত্র গ্রভেঘ ; কিন্তু পদ্ধতি অনুসারে সকলকেই 
চলিতে হইবে, না চলিলে প্রত্যবার হইবে অর্থাৎ ইষ্টপিদ্ধি হইবে নাঁ। 
কারণ এই বে, মনের প্রসন্গতা জন্মিবে না, সৃতরাং নিদ্ধিলাভ কর? 
দু্ধহ হইবে। এ জন তন্ত্রের উপদেশ এই যে,যাবৎকাল নংসার-ন্থখ-্পৃহ? 
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পরিতৃপ্ত না হয়, তাঁবৎকাল গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্বক নিত্য-নৈমিত্তিক 
ও, কাম্যাদি কর্ম সকল করিবে; তৎপরে ভোগস্পৃহার অবসান 
হইলে নিবৃত্তিধর্ম সাধন জন্য নন্্াসাশুম অবলম্বন করিবে। ইহলোকে 
' স্থুখভোগজন্য এবং পরলোকে স্বর্গাদ্দি ভোগ জন্য ঘে সকল বেদবিহিত 
কর্ম, সংলারপ্রবৃত্তির হেতু বিধায় ভাহাকে প্রবৃত্ভি-ধন্ম, আর ব্রহ্গজ্ঞানের 
অভ্যাসপূর্বক যে সকল নিফাম-কর্ম, নংপারনিবৃত্তির হেতু বিধার 
তাহাকে নিবৃত্তি-ধর্ম সাধন বলা যাঁয়। প্রবৃত্তি-কর্মের সংশোধন দ্বার! 
দেবতুল্য গতিলাভ হয়ঃ আর নিবৃত্তি-কর্মের সাধনা দ্বারা ভূতপ্রপঞ্চকে 
অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ হয়। যথা 


সকামাশ্চৈব নিষ্ষাম] দ্বিবিধা ভূবি মানবাঃ। 
অকামানাং পদং মোক্ষো কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ 
-_মহানির্ববাণ-তন্ত্র 


-_-এই সংসারে সকাম ও নি্ধাম এই ছুই শ্রেণীর মানব আছে। 
ইহার মধ্যে যাহার! নিফাম, তাহারা মোক্ষপদের অধিকারী ; আর 
যাহার! সকাম, তাহারা সংসারে, নানাপ্রকার ভোগ্যবস্ত ভোগ করিয়া 

_ অস্ত কন্মান্থ্যাযী স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হয়। অতএব সকাম ব্যক্তিগণই 
কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিবে। 

নিত্য-নৈমিত্িক ক্রিয়াবান্‌ ব্যক্তি ক্রমদীক্ষা কিছ পূর্ণাভিবেক 
সংস্কার লাভ করিয়। কাম্যকর্দের অনুষ্ঠান করিবে । শাঁ্তঃ শৈবাদি, 
পঞ্চ উপ্লাকগণই কাম্যকর্মের অধিকারী । ওক্ষার উপানক বা 
নন্যাসাশ্রমী কোন ব্যক্তি কখনও কাম্যকর্শের অনুষ্টান করিবে না। 
যাহার] নিত্যনৈশিত্তিক কর্শানাধন না করিরা ফললাভে প্রলুব্ধ হইয়া 
কেবল মাত্র কাষ্যকর্ম্ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার! নদধিক 
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প্পপাশাশাশিপপপাপাপাসপী পাপী 


ভ্রান্ত। কারণ নিত্যকন্মী ব্যক্তিই সীধনকার্ধে যোগ্যতা লাভ করিতে 
পারে, তথ্যতীত অন্যের পক্ষে সাধন-কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কেবল বন্ধ্যা 
নত্রীতে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করার স্যার বিফল হয়। স্ৃতরাঁং তাহারা. 
নাধন-কাধ্যে আশানুরূপ ফল না পাইরা শান্রের নিন্দা প্রচার 
করিরা থাকে । তাহাতে অন্তেও নিরুতৎসাহ্‌ হইয়া পড়ে। অতএব, 
ঘে কোনও সাধন-কার্যে ফল লাভ করিতে আশা রাখিলে নযত্বে 
নিত্যকর্ের "অনুষ্টান করিবে। একমাত্র নিত্যকর্থাই কাম্য-কর্টের 
অধিকারী । | 

নিত্য-নৈমিভতিক কন্মানুষ্টানকারী ব্যক্তি ফলকাধনা করিয়া যে কোন 
কাম্যকর্ম্ের অনষ্ঠান করিবে, তাহাতেই ফললাভ করিতে পারিবে । 
অন্যের পক্ষে দে আশা ছুরাশা মাত্রা নাধক নত্যবাদী, নংঘত ও 
হবিষ্যাশী হইর1 নাধন-কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। দেবালরে, বনমধ্যে 
নদীতীরে, পর্বতে, শ্বশানে, কুলবৃক্ষের মূলদেশে কিন্বা বে কোন নির্জন 
প্রদেশে গোপনভাবে সাধনা করিতে হ্য়। 

সাধনাদি ব্যতীত কোণ শান্তি-কর্শ, স্বস্ত্যরন, পূজা, হোম বা! ম্তব- 
কবচাঁদির জন্যও পূর্ববক্তরূপ অধিকারীর প্ররোজন। নতুবা ফললাঁভ, 
সুদূরপরাহত হইবে। আর দীক্ষিত ব্রা্মণ ব্যতীত তন্তোক্ত হন্্র-ন্ত্র 
অপর কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত শুদ্রাদি' 
জাতি নিজ্র গুরু কিংবা পুরোহিত দ্বারা এ কল কার্ধ্য করাই লইবে ॥ 
গুরু ও পুরোহিত অভাঁবে অন্ত ব্রাহ্মণের দ্বারাও করাইতে পারা যায়? 
শৃর্রাদির মধ্যে বাহারা দীক্ষাগ্রহণের পর পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছে, তাহার 
নিজেই সমস্ত করিতে পারিবে শুন্র পূর্ণাভিষিক্ত হইলে, নে যে জাতির 
শুদ্র হউক ন? কেন, ব্রাঙ্গণের স্যাঁপ্ সকল কার্যে অধিকারী হইবে এবং 
প্রণবাদি সমস্ত বেদমপ্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে। স্থৃতরাং অভিষিক্ত 
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বৈগ্য ও শূন্রগণ নিজে পশ্চাদুক্ত কার্য করিবে, তাহাতে কোন বাধা নাই।' 
কিন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াহীন আচারভ্ট ব্যক্তির দ্বারা কদাচ হুফলের 
আশা নাই। যথা_ 


অস্ত্র তাঁবৎ পরো ধর্মঃ পূর্ববধর্মমোইপি নশ্যতি । 
শীস্তবাচারহীনস্ত নরকানৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ 
-_মহানির্বাণ-তন্ব 


- যাহারা শল্ৃপ্রোক্ত আচারহীন, তাহাদের তত্তৎ-কর্মভন্য ধর্ম দূরে: 
থাকুক, পূর্ব-সঞ্চিত ধর্শাও নষ্ট হইবে এবং তাহাদের আর নরক হইতে 
উদ্ধারের উপায় নাই। 

অতএব পূর্োক্তরূপ অধিকারী ব্যক্তি শচাছুকত স সাধনও শান্তিকর্মের 
অনুষ্ঠান করিবে। অন্তের ফললাভের আশা নাই । অনধিকারী ব্যক্তি 
সাধনার অনুষ্ঠান করিলে বিড়ম্বনা ভোগ করিবে এবং শান্দ্রে অবিশ্বাসী, 
হইয়া! জীবন বিষময় করিয়া ফেলিবে। উপযুক্ত সংস্কার লাভ করিয়া 
যথাবিধি আচার পালন পূর্বক সাধন বাঁ ভ্রপ-পৃজাদির অনুষ্ঠান করিলে, 
নিশ্চয়ই ফল লাঁভ করিতে পারিবে-_শিববাক্যে সন্দেহ নীই । আমরাও+ 
. বহুবার পশ্চাছুক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া ফল পাইয়াছি। তাই, 
ভোগানক্ত মানবগণের জন্য নীরোগ ও দীর্ঘজীবন লাভের উপাঁর এবং: 

ভোঁগ ও ভোগ্যবন্ত সংগ্রহের উপায় নিয়ে বিবৃত. কবিলাম | পাঠকগণ | 
তন্্রোক্ত নাধনার় অধিকার লাভ করিয়া! কর্ানুষ্ঠানপূর্ববক শান্ত্রের নত্যতা! 
পরীক্ষা কর; তাহা হইলে কুস্থ ও নীরোগ দেহ লাভ, বরিগ্না ভোগন্থথে। 
জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে । 


যোখিনী-সাধন 


ভৈরবী, নায়িকাদি অবিদ্ভা এবং যোগ্রিম্তাদি উপবিগ্ভার 'নাধনার 
ইহসংসারে খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত রাঙ্জার ন্যায় ভোগবিলাসে কালাতি- 
বাহিত কর] যায়। কিন্তু অবিদ্যাসেবী ব্যক্তির অস্তে নরক অবশ্রস্তাবী । 
বিশেষতঃ অবিদ্যাসেবার বিপরীত বুদ্ধির উদয় হইয়া! মনোবাসনা পূরণেও 
বিদ্ব উৎপাদন করিয়া থাকে । দ্রেশপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড় দেবতা, ধর্ম, 
গো ও ব্রাঙ্ছণের রক্ষার নিমিত্ত, অষ্টনায়িকাঁর সাধন করিয়া কিরূপে দেবতা 
ও ধর্ম রক্ষা করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদ্িত নাই | স্থৃতরাং অবিদ্যা- 
'বিমোহিত মানব-নমাঁজে অবিদ্যার নাধনাদি ব্যক্ত কর! মঙ্গলজনক নহে । 
তবে উপবিষ্যাদি সাধনে সে ভর নেই, বরং তৎ্-নাধনে প্রবৃত্তিপূর্ণ 
ভোগবাসনা ক্ষরে ম্হাবিগ্ভা সাধনে অদ্বকার লাভ করা বাঁয়। তাই 
আমরা খোগিনী-সাধন বিকৃত করিলাম । | 

শান্ত্াদিতে কথিত আছে, যোগিনীগণ জগজ্জনী জগদঘ্বার নহচারিণী । 
স্থতরাং যোগিনী-নাধন করির়। যেমন ভোগবাঁনন। পূর্ণ করা বায়, তব্রপ 
'আবার তাহাদিগের সাহায্যে. ইষ্টসাক্ষাৎকার লাভেও নাহাব্য পাওয়! 
যায়। এই জন্য ভূতভাবন ভবানীপতি প্রাণিবর্গের হিত-নাধনার্থ যৌগিনী- 
সাধন প্রকাশ করিয়াছেন। যোগিনীর অর্চনা করিয়া কুবের ধনাধিপতি 
হইয়াছেন। ইহাদিগের অর্চনা করিলে মনুয্য রাজত্ব পধ্যন্ত লাভ 
করিয়া থাকে। 

ঘোগিনীনকলের মধ্যে আটজন প্রধানা। তাহাদের নাম ব্থা_ 
স্রহুন্দরী, মনোহরা, কনকবতী, কামেশ্বরী, রতি্থন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী 
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ও মধুযতী। ইহাদিগের এক একটার সাধনায় মানব অশেষ হুখ ও 
সম্পত্তির অধিকারী হইরা খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত দীর্ঘকাল সংসাঁরযাত্র! 
নির্বাহ করিতে পারে। এই গ্রন্থে সকলশুলি যোগিনীর সাধনপদ্ধতি 
বিবৃত করা অসম্ভব । আমরা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ মধুমতী যোগিনীর সাঁধন- 
প্রণালী এই স্থলে ব্যক্ত করিব। যে কোন একটি যোগিনীর সাধন 
করিলেই সাধকের মনোবাঞ্ছ পূর্ণ হইবে । তবে এই বর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী 
মধুমৃতী দেবী অতি গুহ্থা। একমাত্র ইহীর সাধনায় মানবের সর্ববাভীষ্ট 
সিদ্ধ হইতে পারে এবং ইহার সাধনাও কিঞ্চিৎ পহ্জনাধ্য, তাই আমরা 
মধুমতী যোগিনীর সাধন-প্রণালীই গ্রকাশ করিলাম । 
ধীমান্‌ সাধক হবিস্যাশী ও জিতেন্দ্রিয হইয়া যোগিনীসাধন করিবে । 
বসন্তকাল এই সাধনার উপযুক্ত সময় । 


উজ্জটে প্রান্তরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ । 
-ডামর তন্ত্র 


উজ্জ্টে অথবা প্রান্তরে এই সাধন করিবে, বিশেষতঃ কামরূপে এই 
দিদ্ধিকার্ধ্য বিশেষ ফলপ্রদ হয়। এই স্বানসকলের কোন একটি স্থানে 
সর্বদা যোগিনীকে ধ্যান করিয়া, তাহার দর্শনে সমূত্সৃক হইয়া সন্ত 
চিত্তে এই সাধন করিবে।. এইরূপ বিধানে নাধন করিলে নিশ্চয় দেবীর 
দর্শন লাভ করিতে পারিবে । যাহারা দেবীর সেবক, তাহারাই এই. 
কার্যের অধিকারী ব্রপ্গোপাঁসক নন্নযাসিগণের এই কার্যে অধিকার 
নাই, যথা 
| দেব্যান্চ. সেবকাঃ সব্রে পরং চাত্রাধিকারিণঃ । . 
তারকত্রহ্মণে! ভৃত্যং বিনাপ্যব্রাধিকারিণঃ ॥ 
.শতিন্ত্রসার 


২৪২, তান্তিক গুরু _[পরিশিষ্টে 


জালাপালালাপীলালাপাীপাপাপানীবালাপাপীপভালোপীলীপালাক তালা পপ পোপ প্লান পপ পপর পাপা পালা 


বধীমান্‌ নাধক গ্রাতংকাঁলে গাত্রেখান করিয়া ানাদ্ি নিত্য ক্রিরা 
ননাপনান্তে “ভী* এই মন্ত্রে আচমন করিরা "ও হুক্রীরে ছু ফট 
এই মন্ত্রে দ্িথন্ধন করিবে । অনন্তর যথোপযুক্ত স্থানে নীধনার আয়োভন, 
করিরা পুজার ত্রব্যাদি আনয়ন করিবে । উত্তর কিন্ব। পূর্বমুখে যে কোন 
আঁদনে উপবেশন পূর্বক (এই কাব্যে রঙ্গীন কম্বলানন প্রশস্ত ) ভূর্জপন্ডে 
কুদ্ছুমদ্বারা ধ্যানান্যাঁয়ী মধুমতীদেবীর প্রতিমৃত্তি অস্কিত করিয়া! তাহার 
বহির্ভাগে. অষ্টদল পদ্ম লিখিবে॥ অনস্তর আচমন, অন্গন্যানা্ি করিয়া" 
হুর্যঃনোঁগঃ পাঠপুর্বক স্বস্তিবাচন করিবে । তৎ্পরে কৃর্য্যাধ্য স্থাপন 
করিয়া প্রণাম করিবে। পরে মূল মন্ত্রে ১৬৬৪।৩২ সংখ্যার তিনবার 
গ্রাণায়াম করিয়া” ভীং ছু.ৎ হত, হোত, ভুঃ এই মন্ত্রের দ্বারা 
অধ্ধন্তান ও করন্যান করিবে। তৎপরে ভূজ্পঞ্রে অঙ্কিত মুক্তিতে: 
জীবন্ান দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং গীঠদেবতার আবাহন করিরা মধুমতীর 
ধ্যান করিবে। ও 
ও শুদ্বস্ষটিকক্কাশাং নানারডুবিভূষিতীং । 
নঞ্জীরহারকেয়ুর-রত্ুকুগুলসগ্ডিতাম্‌ ॥ | 
এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্্রে দেবীর পূজা করিবে। মৃলমন্তর উচ্চারণ: 
পূর্বক পাগ্চাদি প্রদান করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেছ্য, গন্ধপুষ্প ও তান্থুল 
নিবেদন করিবে। পৃজাদি সামান্তপৃজাপ্রকরণের প্রণাঁলীতেই সম্পন্ন 
করিবে। | 
অনন্তর পুজা শেষ করিয়া পুনর্বার প্রাণাগ্সাম এবং অঙ্গ ও করন্তাঁল' 
সমাধা করিয়া যোগিনীকে ধ্যান করতঃ জপের নিয়মাছ্ছদারে সমাহিত 
চিন্তে সহশ্রবার জপ করিবে । তৎ্পরে পুনরায় প্রাণারাম কৰিয়। দেবীর. 
হস্তে জপফল নমর্পণ ও ভক্তিভাবে সাঙ্গ প্রণাম করিবে। মধুমতী- 
দেবীর মন্ত্র বথা-ও ভা আশগচ্ছ অন্ুরানিণি, ৈথুলক্রিকে, 





যোগিনী সাধন ] তান্ত্রিক গুরু | ২৪৩ 
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ভাল হয় । 
এই লাধন কুষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে আরম্ত করিয়া গন্ধ, পুষ্প, 
ধৃপ, দীপ, নৈবেগ্ভাদি উপচারে ত্রিসন্ধ্যার় তিনবার দেবীর পূজা ও সহশ্র 
খ্যক জপ করিবে । এইরূপে একমাঁন পুজা ও জপ করিয়া পুণিমাতিথির 
প্রাতঃকালে বোঁড়শোপচারে দেবীর পুজা করিবে । অনন্তর দ্বৃত-প্রদীপ 
ও ধৃপ প্রদান করিয়া দিবারাত্র মন্ত্র জপ করিতে থাঁকিবে। রাতে দেবী 
সাধককে নানারপ ভর প্রদর্শন করেন। তাহাতে নাধক ভীত না হইয়া জপ 
করিতে থ/কিবে। দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া প্রভাঁতনময়ে 
সাধকের নিকউ আগমন করেন। তখন সাধক পুনর্ববার ভক্তিভাবে পাছা দি 
দ্বারা পুজা, উত্তম চন্দন ও স্গদ্ধি পুষ্পমালা প্রদান করতঃ দেবীকে মাতা, 
ভগিনী, ভার্ধ্য] বা সখী সম্বোধন করিয়া বর গ্রহণ 'করিবে। পরে দেবী 
সাধককে অভিলফিত বর প্রদান করির! নিজালয়ে প্রস্থান করিবেন । 
যোগিনী-সাধনাঁয় নিদ্ধিলাভ করিলে দেবী প্রত্যহ রাত্রে সাধকের নিকট 
আগমন করিয়া রতি ও ভোজন ত্রব্য দ্বারা তাহাকে পরিতোধিত করিয়া 
থাকেন। দেবকন্তাঃ দানবকন্তা, নাগকন্যা, যক্ষকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্তা। 
বিগ্ভাধরকন্াঃ রাজকন্যা ও বিবিধ বত্ু-ভূষণ এবং চর্ব্যচোষ্যাদি নীনী 
ভক্ষ্যব্রব্য প্রদান করিয়া'থাকেন। দেবীকে ভাধ্যারূপে ভজনা করিলে 
সাধক অন্য ভ্ত্রীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ দেবী কুদ্া 
হইয়! সাধককে বিনাশ করিয্পা থাকেন। যথা 
অন্থস্ত্রীগমনং ত্যক্ত। অন্যথা নশ্ঠাতি প্রুবং । 
_-ভূত-ডাঁমর 
সাধক দেবীর প্রসাদ সর্বব্ত, জুন্দর-কলেবর ও শ্রীঘান্‌ হই] নিরাময় 
দেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে । সর্বত্র গমনাগমনের শক্তি জন্মে। স্বর্গ, 
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মন্্য ও পাতালে থে সকল বস্ত বিগ্যমান আছে, দেবী সাধকের 
আজ্ঞান্থনারে তত্নমন্ত আনিয়া তাহাকে অর্পণ করেন এবং প্রতিদিন 
প্রার্থিত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রতিদিন যাহা পাইবে, 
নেই সমুদ্র ব্য করিবে, কিঞিন্নাত্র অবশিষ্ট থাকিলে দেবী কুপিতা 
হইয়া আর কিছু প্রদান করেন না । 
রেমে সাদ্ধিং ত্বয়া দেবি সাধকেন্দ্রো দিনে দিনে ৷ 
-ততন্ত্-সার 
নাধক এইরূপে যৌগিনীনাধন করিয়া প্রতিদ্রিন দেবীর সহিত 
ক্রীড়াকৌতুকাদি করতঃ স্থুখে জীবন-যাপন করিরা থাকে । 





চি 


চে 


হুন্নুষদ্দেবের কীর-সাধন 


যোগিনী-সাঁধন করিয়া যেমন ভোগ-বিলাঁদ করা যায়, তদ্রপ হন্গমৎ 
সাধন করিরা শৌধ্য-বীর্ধ্য লাভ করতঃ পৃথিবীতে আপন আধিপত্য 
বিস্তার করা ঘার্। সেই কাঁরণে আমরা হহুমদ্দেবের সাধন-প্রণালীও 
বিবৃত করিলাম । এই নাধন-প্রণালী যহাপুণ্যজনক ও মহাপাতক-নাশক | 
হস্থমদ্দেবের সাধনা অতি গুহ এবং মাঁনবের শীঘ্র সিদ্দিপ্রদ--বাহার 
প্রনাদাৎ অজ্ছন ভ্রিলৌকজদ্বী হইয়াছিলেন ৷ যথা-- | 


এতনন্ত্রর্জনায় প্রদত্তং হরিণ পুরা । 
জয়েন সাধনং কৃত্বা জিতং সব্বচরাচত্রমূ্‌॥ 
-তন্ত্রসার . 
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লাশ পিপিপি পিল এ পে পপ, পপি আপীল পাপা পপীনপপপালপাাপপলিপাম্পিীল পল পপ 


__হহ্মতৎসাধনার মন্ত্র পূর্বের শ্রীহরি অজ্জনকে প্রদান করিয়াছিলেন । 
অজ্ঞন এই মন্ত্র সাধন করিয়া চরাচর জগৎ জ্র করিয়াছেন । 

গুরুদেবের নিকট হইতে হন্ুমনননত্র গ্রহণ করিরা! নদীকৃলে, বিষ 
মন্দিরে, নির্জনে অথব] পর্বতে একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধন করিবে । "হু 
পবননন্দনায় স্বাহা” এই দশাক্ষর হ্সমন্ন্ত্র মানবের পক্ষে কল্প-পাদপ-স্বরূপ। 
হন্মদ্দেবের অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্রটী শ্রে্, আঁশুফলপ্রদদ এবং 
অত্যন্ত সহজসাধ্য। অন্যান্য মন্ত্রের স্যার এই মন্ত্রে যন্ত্র, পূজা বা হৌমাদি 
করিতে হইবে না; কেবলমাত্র জপেই সিদ্ধিলাভ হইবে। 'সাধনার 

প্রণালী এইরূপ-- 

সাধক ত্রাক্মমুহুর্তে গাত্রোখান করিয়া! বন্যা-বন্দনাদি নিত্যক্রিয়া 
সমাপনান্তে নদীতীরে গমন করিয়] ন্নানাবসানে তীর্থাবাহনপূর্ব্বক অষ্টবার 
মূলমন্ত্র জপ করিবে । তৎপরে সেই জল দ্বারা স্বীর মস্তকে দ্বাদশ বাঁর 
অভিষেক নি বন্ত্যুগলপরিধানপূর্বরক নদীতীরে অথবা পর্বতে উপবেশন 
করিয়া দ্র] অজ্ুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্য।দি প্রকারে করন্যান এবং 
প্হীং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি প্রকারে অশ্রন্ান করিবে। তৎপরে 
অ-কারাদি যোড়শ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিরা বাম নাসাপুটে বারু 
পুরণ, ক-কারা)দি ন-কারান্ত পঞ্চ-বিংশতি বর্ণ উচ্চারণ করিরা কুত্তক এবং 
য-্কারাঁদি ক্ষ-কারীন্ত নয়টি ধর্ণ উচ্চারণ করিরা দঙ্দিণ নানার বায়ু রেচন 
করিবে ৷ এইরূপে দক্ষিণ নাসায় পূরণ, উভয় নাপাপুট ধারণে কুর্ভ্ক ও বাম 
*নাসায় রেচন করিবে। এইরূপ অন্থলোম-বিলোমক্রমে তিনবার 
প্রাণায়াম করিয়া মন্তরর্ণ দ্বার অন্বন্যা নপুর্ববক ধ্যান করিবে। 

ধ্যায়েদ্রণে হনুমন্তং কপিকোটাসমহিতম্‌। 
ধাবন্তং রাবণং জেতুং দুষ্ট অত্বরমুখিতমূ ॥ 


লক্ষ্রণঞ্চ মহাবীরং পতিতং রূণভূতলে । 
গুরুপ্ণ ক্রোধমুতপাছা গৃহীত্বা গুরুপর্ববতন্‌॥ 
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হাহাকারৈঃ সদর্পৈশ্চ কম্পয়ন্তং জগত্রয়ং। 
আত্রঙ্গা্ডংসমবাপ্য কৃত ভীনং কলেবরম্‌ ॥% 
এই ব্যানানুধারী হস্মদ্দেবের চিন্তা করিতে করিতে তদীর পূর্বেধা্ত 
মন্ত্র যখানিরমে ছদ্ন হাঁগার বার জপ করিবে । জ্পান্তে গুনরাদ্র তিনবার 
গ্রাণাস্কাম করিয্বা জপ নমর্পণ করিতে হইবে । 
এইরূপে ছয় দিবস ভ্ূপ করিয়া বঞ্চন দিবে দিবারাত্রি ব্যাপি! 
জপ করিতে থাঁকিবে। এইরূপ একাগ্রচিত্তে দিবারাত্রি মন্ত্র জপ করিলে 
রাত্রির চতুর্থবামে মহাভর প্রদর্শনপূর্ধবক নিশ্চয় হন্গমদ্দেব .বাধক-নখীপে 
আগমন করেন। যদি সাধক ভয় পরিত্যাগ করিয়া! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে 
পারে, তাহা হইলে সাধককে টনি বর প্রদান করিয়া থাকেন । 
বথ।-- 
বি্যাং বাপি ধনং বাঁপি রাঁজ্যং বা শক্রনিগ্রহম্‌। 
তৎক্ষণাঁদেব চাঁপ্পোতি সত্যং সত্যং স্থনিশ্চিতম্‌ ॥ 
-তন্ত্রসার 
সাধক বিগ্যা, ধন, রাজ্য কিন্বা শক্রনিগ্রহ যাহা কিছু অভিলাষ করে, 
তৎক্ষণাৎ সেই বর লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই | পরে সাধক বর লাভ 
করিয়া থাস্থথে সংসারে বিহার করিতে পারিবে । 





28529212555 
* “হনুমান রণনধ্যগত এবং কোটি কোটি কপিগণে পরিবৃত। ইনি রাবণের 
পরাজয়ের নিনিত্ত ধাবিত হইতেছেন, তাহাকে দেখিয়। রাবণ সত্বর দণ্ডায়মান হইতেছে । 
মহাবীর লক্ষণ ব্রণহমিতে পতিত আছেন, তাহা দেখিয়! ইনি ক্রোধে মহাপর্্বত 
উৎপাটন পূর্বক সনর্গহাহাকার ধ্বনিতে ভ্রিভূবন কম্পিত করিতেছেন। ইনি ব্রন্গাওব্যাগী 
ভীনকলেবর প্রকাশ করিয়! অবস্থিত আছেন ।” ধ্যানের এই ভাবটা চিন্তা করিতে করিতে 
মন্ত্র জপ করিতে হইবে । 


অর্থজ্ঞতা লাভ 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মহাধোগেশ্বর মহাঁদেবই যোগ ও তন্্শান্ত্রে 
বক্তা | যোগশাস্ছে সুক্ম সাধনা আর ততন্ত্রশান্ত্রে সুল সাধনার বিষয় 
বধিত হুইয়াছে। যোগাভ্যাস করিয়া যেমন আত্মজ্ঞান লাভ কিছা 
'অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তদ্দ্রপ তক্ত্রোক্ত সাধনায়ও ইষ্টদেবতার 
প্রসাদাৎ মুক্তির কারণ জ্ঞান অথবা অমানুষী শক্তি লাভ হয়। তবে 
যোগের সুক্ম সাধনায় আত্মশক্তির বিকাঁশ হয়, আঁর তন্ত্রের স্থল সাধনায় 
আত্মার ব্যন্টিশক্তি স্থল আবরণে আবৃত হইয়! দেবতারূপে শক্তি প্রদান 
করেন” ইহাই প্রভেদ। নতুবা যোগ ও তন্্রশান্ত্র একই পদার্থ-_সুক্ম ও 
স্থলে বিভিন্নতা। জগতে ঘত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিকাঁশ দেখিতে পাওয়া 
যায়, সমস্তগুলিই একমাত্র আত্মার শক্তি। ব্ুচ্জে কীরণ--গুলে কাব্য 1 
তাই যোগাভ্যানে নিজেরই সুক্্রশক্তির বিকাশ হয় আর তন্ত্রের নাধনায় 
নেই নুক্্শক্তি স্থল দেবতারূপে আবিভূর্ত হইয়া নাধকের কার্ধ্যনিদ্ধি 
কবিয়া দেন। প্রমাণদ্থবূপ আমর] তন্ত্রের সাধনায় বিভূতি লাভের উপায় 
বিবৃত করিতেছি । . তবে যে শক্জিলাভে জগতের অপকার হয়, আমরা 
স্তাহার দিকে দৃক্পাতও করিব না । উদ্ধত ব্যক্তির হাতে শাণিত অ্্ 
যেরূপ ভীতিপ্রদ, তন্রপ অনংঘতচিত্ত ব্যক্তির শক্তিলাভও বিপজ্জনক । 
তাই ভাবিয়া আমর! ক্রুরশক্তি লাভে উপায় প্রকাশ করিতে নিরস্ত 
হুইলাম। কেবলমাত্র তন্ত্রের প্রাধান্ত জ্ঞাপনার্থ করেকটা মদ্দলদ্দনক 
শক্তি-বিকাঁশের বা! লাভের উপায় লিপিবদ্ধ করিলাম । টু 

বিভূতি-লাভের জন্য তন্তরশান্ত্রে পিশাচ ও কর্ণপিশাচীর মন্ত্র ও 
সাধন প্রণালী আছে। পিশাচের সাধনায় মানব পিশাচত্বই লাভ করি 
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থাকে । কিন্তু কর্ণপিশাচীর মন্ত্রপে সে ভয় নাই, অথচ নর্ববজ্ঞ হওয়া! 
যার। যে কোন প্রশ্নের উত্তর নাধকের কাঁণে কাণে কর্ণপিশাঁচী বলিয়া 
দেয়। সুতরাং ভাহার সাধনায় মানব অচিরে সর্ধজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারে । বথা- 


এব মন্ত্রো লক্ষজপতো ব্যাসেন সংসেবিতঃ | 
সার্ধবজ্ঞং লভতেহচিরেণ নিরতং পৈশাচিকী ভক্তিতঃ ॥ 
--তত্্রনার 


কর্ণপিশাচীর মন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া ভগবান্‌ বেদব্যাস অচিরকালে 
সর্ধজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন! আমরা ন্যাস, পূজা, হোম ও তর্পণ ব্যতীত 
কেবল মাত্র জপ দ্বারা কর্ণপিশাচীর সাধনার উপাঁয় প্রকাশ করিতেছি? 
অন্যান্য মন্ত্রাপেক্ষা পশচালিখিত মন্ত্টাই শ্রেষ্ঠ ও শীন্র ফলপ্রদ 

“ও ক্লীং ন্ভয়াদেবী স্বাহা” এই মন্ত্রী যথারীতি গ্রহণ করিরা 
নিরমাহুসারে প্রথমতঃ একলক্ষ জপ করিবে। তদনত্তর একটা গৃহগোধিক 
মারিয়! তাহার উপরে জর়াদেবীকে যথাশক্তি পৃজা করিবে । পরে যত 
কাল সে গোধিকা জীবিতা না হয়, ততকাল জপ করিতে থাঁকিবে। 
যখন দেখিবে, ঘেই গৃহগোধিকা জীবিতা হইয়াছে, তখন আর জপের 
প্রয়োজন নাই, তখন মন্ত্র নিদ্ধি হইগ্জাছে জানিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধি হইলে 
সাধক যখন মনে মনে কোন প্রশ্ন করে, তখন দেবী আগমন করিয়া 
থাকেন এবং সাধক তাহার পুষ্টে ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল লিখিত 
দেখিতে পার । 

তন্বে আরও এক প্রকার কর্ণপিশাচীর মন্ত্র আছে, তাহার 
সাধনপ্রণালী আরও পহজ | মন্ত্র যথা-"গ হ্রীং কর্ণপিশাচি মে কর্ণে 
কথর হু ফট্‌ স্বাহা |” রাত্রিযোগে ধীমান্‌ সাধক উভর পদে প্রদীপতৈল 
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মর্দন করিয়া এ মন্ত্র যথা নিয়মে একাগ্রচিত্তে একলক্ষ জপ করিবে। "এই 


্‌ 


মন্ত্রে পুজা বা ধ্যানাদির প্রয়োজন নাই। এ্রব্ধপে জপ করিলেই উক্ত. 
মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করা যায়। তখন সাধক নর্ধজ্ঞ হইয়। থাকে । 

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে মানবের ভাব এবং ভূতি-ভবিস্তত্ষ 
বিষয় নকল সাধক জানিতে পারে । | 


পপর সপ 


দিব্যদৃষ্টি লাভ 


ধীমান্‌ সাধক যক্ষদেবের মৃদ্তি নিশ্শাগ করিয়া "গু নমো. রুত্রায় 
রুদ্ররপায় নম! বহ্ুরূপায় নমো বিশ্বরপায় নমো বিশ্বাত্মনে নমস্তৎপুরুষ' 
ষক্ষায় নমঃ; যক্ষরপায় নম একস্মৈ নম একায় নম একরৌরবার নম 
একযক্ষায় নম একেক্ষণাঁয় নমো যক্ষায় নমো বরদায় নম: তুদ তুদ 


.স্বাহা* এই মন্ত্র স্যতচিত্তে একহাজার আঁট বার জণ করিবে । এইরূপে 


সিদ্ধি লাঁভ করির! দিব্যদৃষ্টি লাভের ভন্য নাধন। করিতে হইবে। 

প্রথমতঃ হিজলবৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিয়া গৃহে সংস্থাপন করিবে।, 
তৎপরে চিতা, রজ্কগৃহ কিম্বা তক্করগৃহ হইতে "ও জলিতবিছ্যুতে স্বাহা” 
এই মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া পূর্বস্থাপিত পত্রে অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে । 
অনন্তর «গ্ নমো! ভগবতে বাস্থদেবার ববন্ধ শ্রীপতয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে 
বন্তি অভিমৃন্ত্রিত করিয়। “ও নমে। ভগবতে সিদ্ধিনাধকার জল জল পত পত 
পাতি পাতয় বন্ধ বন্ধ সংহর সংহর দর্শর দর্শয় নিধিং মম” এই মন্ত্রে 
প্রদীপ প্রজ্জনিত কবিবে। গু এ" মন্ত্রনিদ্ধেভ্যো নমো বিশ্বেভ্যঃ স্বাহাপ 


এ ক্লানালালাীপাপা্পীলাতালাা্ল্ণ পাশার লীলা, 
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্িতাপাপপিপিন্পীপীপীানা্িপপিপা্িি 


-এই মন্ত্রে কজ্জল গ্রস্তত করিয়া “গু কালি কালি মহাঁকাঁলি রক্ষেদমগ্জনং 
নমে। বিশ্বেভ্যঃ শ্বাহা” এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে । এই অঞ্জন ঘা 
'চস্ষু অগ্রিত করিলে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। 
সবর্ণশলাক। দ্বারা উক্ত কজ্জবল «ও স্বর বর্ধবপহিতে ন্বৌবধি 
গ্রয়াহিতে বিরতে নমো৷ নমঃ স্বাহা”; এই মন্ত্রে চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান 
করিবে । 
এই অগ্ন প্রদান মা সাধকের দিব্য লাভ হইয়া থাকে। 
তখন ঘোঁরান্বকার রাব্রেও দিবাভাগের ন্যায় লমন্ত বস্ত দেখিতে পাওয়া 
যাইবে দিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সুস্মদেবধোনি, ভূ-ছিত্র ও গুপ্তধনাদি দৃষ্ট 
হইবে। 


অদৃশ্য হইবার উপায় 


নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবান্‌ সাধক শুচি হইয়া রাত্রিকালে শ্বশানে 
-উপবেশনপূর্ববক মগ্ন হইয়া “ও হ্রী' হী” স্ফে, শশানবাসিনী স্বাহা” এই 
মন্ত্র চতুর্লক্ষ জপ করিবে। ইহাতে বক্ষিণী সন্তষ্ট হইয়া সাধককে পাছুক! 
প্রদান করিবেন | | 


তেনাবৃতো৷ নরোইহদৃন্ঠে৷ বিচরেৎ পৃথিবীতলে। 
_-কামরত্ব-তন্ত্ 
__নেই পাছুকা দ্বারা পদদ্ধর আবৃত করিয়া সমস্ত পৃথিবী বিচরণ 
-করিলেও কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না। 
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আকন্দ তুলা, শিমুল তুলা, কার্পান তুলা, পট্ন্থত্র ও পন্নন্থত্র এই 
পঞ্চবিধ দ্রব্য ছারা পাঁচটা বন্তি প্রস্তত করিবে। তৎ্পরে পাঁচটা 
মন্ত্যমন্তকের খুলিতে এ পাঁচটা বন্তি স্থাপনপূর্বক নরতৈল দ্বারা এ 
পাঁচটা প্রদীপ প্রজ্জলিত করিবে । তৎপরে অপর পাঁচটা নরকপাঁল 
আনয়ন করিয়া এ পঞ্চপ্রদীপের শিখায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ কজ্জল পাঁত করিতে 
হুইবে। পরে এ পঞ্চবিধ কজ্জল একত্রিত করিয়া “ও হুঁ ফট, 
কালি কালি মহাকালি মানশোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মা পশ্ঠতু 
_ মান্ষেতি ই ফট্‌ স্বাহা” এই মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহজবার অভিমন্ত্রিত করিবে । 
এই কজ্জল দ্বারা চক্ষু অঞ্তিত করিলে নেই ব্যক্তি দেবতাদিগেরও অদৃশ্ব 
হইতে পারে । “্রলোক্যাৃশ্ঠো ভবতি” অর্থাৎ তিভূবনে কেহ তাহাকে 
_ *দখিতে পায় না|, 
এই সাধন-কাধ্য শ্মশানস্থ 'শিবালয়ে করাই প্রশত্ত। খ্বশনিস্থ 
শিবালয়ের অভাব হইলে যে কোন শিবাঁলয়ে করিতে হইবে। 
এএই অবৃশ্ঠকারিণী । বিদ্তা লাভ করিতে হইলে অগ্রে অধিকার 
প্রাপ্ত হওয়া! চাই! এতদর্থে বাত্রিকালে নিশাঁচরকে ধ্যান করতঃ 
বামহত্ত দ্বারা «ও নমো নিশাচর মহামহেশ্বর মমূ পর্ধ্যটতঃ 
নর্বলোকলোচনানি বন্ধয় বন্ধয় দেব্যাজ্ঞাপরতি স্বাহা” এই মন্ত্র 
একা গ্রচিভে জপ করিবে | . 
অদৃশ্কারিণীং বি্ভাং লক্ছজাপ্যে প্রষচ্ছতি ॥ 
| --কামরত্ব-তন্ত্ 
এই অদৃষ্ঠকারিণী বিগ্ভা লক্ষ জগে নিদ্ধি হইয়া থাকে। . পাঠক! 
বিধি উল্লজ্যন করিয়া কাচ ভন্ত্রোক্ত কার্যে ফল লাভের আশা করিতে 
পারিবে না। 


পাদুকা সাধন, 


বীর সাধক কুলতিথি ও কুলনক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারের অর্ধরাত্তি 
সমরে নিম্বকা্ঠ শ্মশানে প্রোথিত করিয়া নেই স্থানে উপবেশনপূর্বক 
“ঁ মৃহিবমদ্্িনী স্বাহা শ্রী” কিন্বা "কী মহিবমর্দিনী স্বাহী ও” 
এই মহিষগর্দিনী মন্ত্র অষ্টাধিক লক্ষবার জপ করিবে এবং শ্বশানে 
থাকিয়া সহম্র হোম করিবে। অনন্তর সেই নিশ্বকাষ্ঠ উদ্ধাত করিয়া 
তাহাতে পাছুকা অদ্বিত করিতে হইবে | পরে দুর্গা্টমী রজনীতে এ 
নিষ্বকা্ঠ শ্মশানে নিক্ষেপ পূর্বক তাহার উপরি শব নিম্মীণ করির। 
যথাবিধি পুজা করিবে। অতঃপর সেই শবাপনে উপবেশনপূর্ব্বক 
অষ্টাথিক সহন্্র জপ করিরা মাতৃগণের উদ্দেশ্যে বলি দিয়া কা্ঠকে 
আমন্ত্রণ করিবে । আমন্্রণের মন্ত্র 

“গচ্ছ গচ্ছ ভ্রুতং গচ্ছ পীছুকে বরবণিগি 
মৎপাঁদম্পর্শমাত্রেন গচ্ছ ত্বং শতযোজননু ॥৮ 

এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিয়া উক্ত নিশ্বকাষ্ঠে পাদস্পর্শ মাত্রে সাধকের 
অভিলধিভ স্থানে উপস্থিত হইবে। মূহুর্তে শত যোজন পথ অতিক্রম 
করা যাইবে । এই পাছুকা সাধন করিয়া নাধকগণ অতি অল্প সময়ে 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিচরণ করিয়া থাকে। 

করবীর মুল» গিরিমাটী, . সৈন্বব, মাঁলতীপুষ্প, শিবজটা ও 
ভূমিকুদ্মাগ্ড এই সকল সম্পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে | 
অনন্তর নেই ওষধ "ও নমে! ভগবতে রুদ্রায় নমো হরিত গদাধরায় ভ্রানায়ি 
ত্রাসায় ক্ষোভয় ক্ষোভর চরণে স্বাহা” এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে! 


) 
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তল্লিগ্পাদঃ সহসা সহত্রযোজনং ব্রজেৎ । 
_-কামরত্ব ত্র 
--এই উুঁধধ দ্বারা পাঁদলেপন করিলে বহক্্র যোজনপর্ধ্যন্ত গমন 
করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই । 
তিলতৈলের পহিত আকৌড় বৃ্ণের মূল পাক করিবে । অনন্ত ৭ 
. নমশ্চণ্ডিকায়ৈ গগনং গগনং চালয় বেশয় হিলি হিলি বেগবাহিনী হী 
স্বাহা” এই মন্ত্রে যাবিধি অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই তল পাদ হইতে 
জানু পধ্যত্ত লেপন করিলে বহুদূর গমন করিতে পারা যার । যথা. 
পাঁদং সজান্ুপধ্যন্তং লিপ্তণ দৃরাদুদ্ধগী ভবেৎ ॥ 
_-কাম্রত্ব-তন্ত্র 
_-অর্থাৎ এ তৈল পাঁদ হইতে জান্ক পর্যন্তে লেপন করিলে উর্দ ও 
অধোঁদিকে বহুদূর পর্যন্ত অনারাসে গমন করিতে পারা যায়। 


অনা বৃষ্টি হরণ 


'যথাবিধি ব্রণদেবের পুজা করিয়া তদীয় মন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয়ই 
বুষ্টি হইবে। পুজার্ণনিয়ম এইরপ- 1 রা 
_ গ্রথমতঃ স্বস্তিবাচন করিয়া ববল্প করিবে । তৎপরে' গণেশাদি পঞ্চ, 
দেবতার পুজা করিয়া যথাবিধি নি প্রাণারাম, অনন্তাস, করন্যাস 
সমাঞ্ধ করিয়া" 
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পৃরাবর্ভকৈর্েষঃ প্লাবয়স্তং বনুবরাঁন্‌। 
বিছ্যৎ-গজ্জিতদনদ্ধতোয়াতানং ননান্যহম্‌ | 
বস্ত কেশেবু জীদুতে| নছাঃ সর্ব্বাসন্ধিবু 
কুন্দৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তন্মৈ তোরাত্মনে নমঃ ॥ 
এই ধ্যানমন্ত্র পাঠান্তে নবীর ম্তকে পুষ্পদান ও মাননোপচারে পুজা 
করিবে । অনন্তর অর্ধ স্থাপন ও পুনরার ধ্যান করিয়া বকরুণদেবকে 
' আবাহনপুর্ব্বক যথাশক্তি তাহার পুজা! করিবে। পরে জপারন্ত করিতে 
হয়। ভপের সহিত চিন্তাশক্তি, ক্রির়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির নংঘোগ 
হওয়া প্রয়োজন। তাই জপের পুর্ধেবে “প্রজাপতিখ বিস্রিষ্টপ-ছন্দো! 
বরুণো দেবতা এতভ্রাজ্যমভিব্যাপ্য স্ুবুষ্ট্র্থ২ৎ জপে বিনিগোগঃ» এই 
মন্ত্র পাঠ করির। এ ত্রিশক্তিকে স্থির করিতে হয়। 
অনস্তর নদী, অভাবে পুফ্করিণীর মধ্যে নাভিপরিমিত জলে দাড়াইর়া। 
“ও বৃ” এই মন্ত্র আট হাজার বার জপ করিলে নিশ্চয়ই বৃটি হইবে । 
. জলে প্রবিষ্ট হইয়া “হু শ্রী হু” এই মন্ত্রী জপ করিতে আবম্ত 
করিলে বিনা পুজা ধ্যানেও ও হইয়া! থাকে ! 


স্পপসীীিত৯ 


অগ্ননিবারণ 
গৃহে অগ্নি লাঁগিলে সপ্তরতি জল (বাহার তাহার ছারা আনীভু 
হইলেও ক্ষতি নাই) লইয়া / 


শ্উত্তরত্যাঞ্চ দিগ ভাঁগে মারীছে নাস রাক্ষন। 
তন্ত ভ্রপুরীষাভ্যাং হতে বহিঃ স্তস্ত স্বাহা৷ 1” 
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এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিরা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । তাহা 

হইলে যত বেগশা'লী অগ্নি হউক না কেন, অচিরে নির্বাপিত হইবে। 
(১ গু হ্রীং মহিষমদ্দিনী অগ্নিকে স্তমতনকর, মুগ্ধকর, ভেদকর, অগ্নিং 

স্তস্তয় ঠঠ। (২) ও মত্তক টাট ছয়দ্যনে মে কটার মুলঘনী আলিগ্যাগ্রায়, 
' মুদীয়তে শনক বিজ্ঞ মন্ত্রী হ্রী' ফট, । 

এই ছুইটী মন্ত্রের মধ্যে যে ক্ষোন একটী মন্ত্র যথানিয়মে দশ হাঁজার 
বার জপ করিলে মানুষ জলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, 
তাহাতে শরীরের কোন স্থলেই তেজ অনুভূত হয় না। ৬ মহারাজ 
ঠাকুরের কাশীস্থ বাটার ঘটনা এবং ঢাঁকার ডাঃ তবণীবাবুর অগ্নি- 
ক্রিয়া যাহারা দর্শন করিয়াছে, তাহাদের নিকট আর এ বিষের 
সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন নাই। অধিকারী ব্যক্তি সাধনা করিরা, 
ইহার সত্যতা উপলদ্ধি করিবে | 


সর্প বৃশ্চিকাদির বিষহরণ 


ূ ন্পাদি দংশন করিলে তন্ত্রশান্ত্রান্মনারে মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া: 
আরোগ্য করা যায়। কিন্তু তৎপুর্রেমন্ত্রপ্রয়োগকারীকে বিষহরাদ্ঠি মন্ত্রে: 
নিদ্ধি লাভ করিতে হয়। বিষহরাগ্রি মন্ত্র থা_'থখং খং।” উক্ত 
মন্ত্রের পৃজাপ্রণালী এইরূশ-_. 
সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য পদ্ধতির নিয়মান্ুুনারে 'প্রাতঃকুত্যাদি- 
করিয়া_শিরসি অগ্নয়ে নমঃ__মুখে পঙ্ক্তি ছন্দনে নমঃ-ত্বদি অগ্নরে, 
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পাপা, 


দেবতাগ্গৈঃ নমঃ--গুহো খং বীজায় নম: পাদয়োঃ বিন্দুশক্তয়ে নমঃ, 
এইরূপে খগ্াদি ন্তাস করিবে। তংপরে খা অন্ুষ্ঠীভ্যাং নমঃ__ধীং 
তঙ্জনীত্যাং স্বাহা_খং মধ্যমাভ্যাং ববট-খৈং অনামিকাভ্যাৎ হু" খোং 
কনিঠাভ্যাং বৌৰট্‌__খঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌, এইরূপে করন্যাস 
এবং খাৎ হদরায় নমঃ_খীং শিরনে স্বাহা_খৃং শিখারৈ বষট্‌_খৈং 
কবচায় হু'--খৌং নেত্রত্রয়ার় বৌষট্‌-__খঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রার কটু, 
এইবূপে অন্বন্থাস করিয়! বৈশ্বানরপদ্ধতির নিরমান্থনারে এই মন্ত্রের ধ্যান 
ও যথাশক্তি পৃভাদি করিবে । তদনত্তর ণ্খং খং” এই মন্ত্র ঘখাবিধি 
প্বাদশ লক্ষ জপ, করিয়া পুরশ্চরণাঙ্দ হোমে স্বৃত দ্বারা ঘাদশ নহশ 
আহুতি প্রদান করিতে হইবে। এইরূগে বিষহরাগ্রি মন্ত্র পুরশ্চরণ 
করিয়া রাঁখিলে যখন তখন সর্পদষ্ট রোগীকে আরোগ্য করিতে 
পারা যায়। 

কাহাঁকেও সাপে কাটিলে উক্ত সাধক শ্বীয় বাম করতলে পঞ্চদল পদ্ম 
অষ্কিত করিয়া সেই পন্মকে শ্বেতবর্ণ ধ্যান করিবে এবং সেই পদ্মের 
কর্িকাতে ও পঞ্চদলে “থং” এই বীজ লিখিবে; পরে রক্তবর্ণ ও 
অমৃতময় চিন্ত! করিয়া নেই হস্ত দ্বার স্পর্শ করিলে বিষ বিনষ্ট হইবে৷ 
এইরূপ হন্ত দ্বারা বিষপীড়িত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া অষ্টোন্তর শত 
বিবহ্রা্ি মন্ত্র জপ করিলে সর্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হইস়্া যায়। 

“ও নমো ভগবতে গরুড়ায়্ মহেন্দ্ররপার পর্বতশিখরাঁকারবপায় সংহর 
নংহর মোচর মোচয় চালর চালয় পাতয় পাঁতয় নিধ্বিষ নিঙ্বিষ 
বিষমপ্যমৃতং চাহারনদূশং রূপমিদং প্রাজ্ঞাপয়ামি শ্বাহা, নমঃ লল লল বর 
বর ছুন ছুন ক্ষিপ ক্ষিপ হর হর স্বাহা”' এই গরুড় মন্ত্র পাঠ করিলে ভক্ষিত - 
স্থাবর বিষ অমৃততুল্য হর়। বিবাক্ত অন্পপানাদিও এই মন্ত্র পাঠে নিশ্চয় 
অমৃতবৎ হইবে । 


শাপাশশিনপপা্প। 








শাপাশীপাপশিপাশাপা্পাশিপিশাল, 
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হ্পণং বৈনতেয়ঞ্চ নাগারিং নাগভীবণম্‌। 
জিতান্তকং বিষারিঞ্চ অজিতং বিশ্বরূপিণম্‌ ৷ 
গর্মন্তং খগশ্রেষ্ঠং তাক্ষাং কগ্যপনন্দনম্‌ ॥ 


অর্থাৎ স্থ্পর্ণ, বিনতানন্দন, নাগ-শক্রু, সর্প-ভীষণ, শমন-বিজদ্ী, 
বিষারি, অজেয়, বিশ্বরূগী, গরুআন্‌ খগেন্দ্র, তাক ও কাশ্ঠপ-নন্দন-- 
গরুড়ত্তবোক্ত এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি প্রাত্ঃকালে গাত্রোথান করির়! 
স্নানকালে কিন্বা শরনকালে পাঠ করে, তাহাকে কোন প্রকার বিষ 
আক্রমণ করিতে পারে না। যথা 


বিবং নাক্রমতে তন্ত ন চ হিংসন্তি হিংসকাঃ | 
সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়স্তন্ত জায়তে ॥ -_তন্ত্রনার 


তাহাকে বিষ আক্রমণ করিতে পারে না, কোঁন প্রকার হিংশ্রজন্ত 

ংশন করিতে সক্ষম হয় না এবং নর্ধাত্র তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে! 

“ও ক্ষঃ ও স্বরস্ফুঃ ও হিলি হিলি মিলি মিলি চলি চলি হ স্ফুঃ ও 
হিলি হিলি চ হ স্ফুঃ ব্রহ্মণেছুঃ বিষ্ণবেফুঃ ইন্দ্রাফুঃ সর্ধেবভ্যো দেবেভ্যো। 
স্কুঃ” এই মন্ত্র বুশ্চিকাদির বিষ বিনাশ করিয়া থাকে । 

এও গেরিঠা এই মন্ত্র মৃষিকাদির বিষ বিনাশ করিয়া থাকে । 

“ও হা হীং হও স্বাহ। ওঁ গরুড় নস হা ফট” এই মন্ত্রে লূত 
(আকড়সা)-বিষ নাশ করে। 

“ নমো! ভগবতে বিষ্বে সর সর হন হন হু ফট, স্বাহা” এই মন্ত্রে 
সর্ব প্রকার কীট-বিষ বিনাশ করে| 

তন্তে এই সকল বিষয় এত বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইদ্াছে যে, 
ভাহা৷ একস্থানে সংগৃহীত হইলে প্রকাণ্ড একখানি পুস্তক হইতে পারে । 
আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিষগ্ন হইতে ছুই একটী করিয়া উদ্ধৃত করিলাম । 
বাহুল্যভয়ে এ-ক্ষেপে সংক্ষেপে নারিলাম' | 





১৭ 


শুলরোণথ-প্রতিকার 


শুলরোগ মহাব্যাধিমধ্যে পরিগণিত । আরুর্ধেদশান্ত্রে এই রোগকে 
স্কৃচ্ছ সাধ্য” বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত উপায়ে এই রোগ 
হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ক্রিয়াবান্‌ তন্ত্রোক্ত নাধক দ্বারা এই রোগের, 
গ্রতিকার করা কর্তব্য | 
অভিজ্ঞ নাধক প্রথমতঃ আচমন ও স্বন্তিবাচন করিয়1-_"ও অছ্যেত্যাদি' 
অমুক-গোত্রস্ত  শ্রীঅমুক্-দেবশর্শণঃ  শুলরোগ-প্রতিকার-কামনায় 
অমুক-মন্ত্রৎ সহম্রং (অযুতং লক্ষ বা) জপমহং করিস্তামি 1” এই মন্ত্র 
পাঠ করির! যথারীতি সম্ধক্প করিবে। তৎপরে শিবলিঙ্গে ত্রয্থকপুজা- 
পদ্ধতির বিধানে যথাশক্তি পৃজাদি করিয়া-"ও মীচ়ুইমঃ শিবতমঃ শিব 
নঃ সুমনা ভব পরমোত্রক্জা আরুধান্গিধায় কৃত্তিং বসান আচারপিণাকঃ 
বিভ্রদাগহি” এই মন্ত্র স্থিরচিত্তে একতান মানসে জপ করিবে । যত. 
'খ্যক সঙ্গল্প করা হইয়াছে, তত সংখ্যক জপ করিতে হইবে। সঙ্গল্পের 
সময় জপ্য মন্ত্রী উল্লেখ করিতে হইবে । 
মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে শূলরোগ অতি সহজে আরোগ্য হয়; তাহা 
বোঁধ হর গ্রন্থকারের পরিচিত ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে হইবে না। এ. 
পর্যন্ত চারি পাচ শত রোগী গ্রন্থকারের নিকট হইতে আরোগ্য 
হইয়াছে, এ কথ! তাহারা জ্ঞাত আছে। প্রসিদ্ধ চিকিৎনকগণের, 
পরিত্যক্ত__শৃলরোগগ্রস্ত অকর্মণ্য ব্যক্তি সুখ ও স্বাস্থ্যের আশায় 
জলাঞগুলি দিয়! নিরত মৃত্যু-কাঁষনা করিত, তাহার! কিরপে নবজীবন 
লাভ করিঘাছে, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে । দিও তাহার, 
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পাপা পা্িশিশপাান্পাপা্পিনপাপা্পাশা্ান্পাপপান্পাপকপাা্ীাপাা পাশাপাশি পা্পাপাপীপাশালা, 





শাকা্াশাপীপাীলীপাাশাশাপা পাপা শা পাপা পলা পাপ পলা পানি 


প্রপোগ-প্রণালী বিভিন্ন রকমের, কিন্ত একই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। সুতরাং 
এই মন্ত্রটীতেও যে তত্রপ ফলভোগী হইবে, তাহীতে সন্দেহ নাই। স্বরং 
শিব বলিয়াছেন-_ 
সাক্ষান্ম ত্যোবিবিমুচ্যেত কিমন্যাঃ ক্ষুত্রিকাঃ ক্রিয়াঃ। 
__তন্রার 
এই মন্ত্র সাক্ষাৎ মৃত্যুকে নিবারণ করিতে পারে, স্ষুত্র কাধ্য-সাঁধনে 
আর সন্দেহ কি? 


ক্বখপ্রসব মন্ত্র 


নির্ঘলিখিত মন্ত্র দুইটার মধ্যে যে কোন একটা মন্ত্র বারা কিঞিঃৎ জল 
অভিমন্ত্রিত করিয়া, সেই জল গভিণীকে পাঁন করাইলে অতি শীঘ্র ও সুখে 
গ্রসব হইয়া থাকে) মন্ত্র প্রত্যেকটী আটবার জপ করিয়া জল 
অভিমন্ত্রিত করিতে হয় । মন্ত্র যথা 
১। ও মন্মথ মন্মথ বাহ বাহি লন্বোদর মু স্বাহা । 
২। ও” মুক্তাঃ পাশ! বিপাশাশ্চ যুক্তাং সুব্যেণ রশ্মরঃ। 
মুক্তঃ সর্ববতর়াদগর্ভঃ এহোহি নারীচ নারীচ স্বাহা | 
প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়া বহু বিলম্ব হইলে দশগুলের ঈষৎ উঞ্চ 
ক্বাথ প্রথম মন্ত্রটার বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া গভিণীকে পাঁন করিতে দিবে 
ইহাতে গভিনী তৎক্ষণাৎ স্থথে প্রসব করিতে পারিবে। কোন প্রকার 
যাতনা অনুভব করিবে না। 
“অং ও হাং নমন্তিসর্তয়ে এই মন্ ্থতিকাগূহে বসিয়া অপ করিবে। 
তাহা৷ হইলে প্রস্থৃতি অক্রেশে প্রসব করিতে সমর্থ হইবে। ইহ) 
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আমাদের বহু পরীক্ষিত। সুতরাং পাঠক অগ্রাহ্থ বা অবিশ্বান করিও 
না। ডাক্তারের হস্তে ন্যন্ত পূর্বক কুলাবনাগণের লজ্জী-ঘ্বণার মাথা 
খাওয়াইবার পূর্বের এই প্রক্রিরা অবলম্বন করিয়া দেখিবে, ধন ও লজ্জা 
উভরই রক্ষা পাইবে । 


সৃভবৎস) দোষ শাস্তি 


যে রম্ণীর সন্তান প্রসবের পর একপক্ষ, একমাস বা একবৎসরে 
সন্তান বিনষ্ট হয়, সেই নারীকে ফৃতবৎনা বলে। যথা 


গঠসঞ্রাতমাত্রেণ পক্ষে মাসে চ বৎসরে | 
পুজো অিরতে বর্ধাদৌ যন্তাঃ সা মৃতবৎসিকা ॥ 
| - শ্রীদতাত্রের তন্ত্র 
নারীর মৃতবংস। দোষ জন্মিলে সাধন-রহস্বিৎ তান্ত্রিকের দ্বারা 
তাহার শ্বান্তি করাইতে হর! যে-নে ব্যক্তি দ্বারা কর্মাহুষ্ঠান করাইলে 
ফল লাভের আশ নাই, পরক্ত প্রত্যবারভাগী হইতে হর। মৃতবংসা 
দোষের শান্তির জন্য এইরূপে ক্রিয়া? করাইবেন ;-- 
অগ্রহারণ কিন্ব! জ্যৈষ্ঠ মাসের পৃথিমা তিথিতে গৃহলেপন পূর্র্বক 
একটী দৃতন কলনী গন্ধোদ্ক দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া উক্ত গৃহে স্থাপন 
করিবে। কলসীটিকে শাখা, পল্লব ও নবরত্ব দ্বারা সুশোভিত কৰিয়া 
সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করতঃ বটুকোণ মগ্ডলে সংস্থাপিত করিবে । পরে 
একাগ্রচিত্তে এ কলপীর উপর দেবীর পুজা! করিবে। তৎপরে গন্ধ, : 
পুষ্প। ধৃপ, দীপ» টৈবেছ্য, মত্ত, মাংস এবং মছ্যাদি ঘারা ভক্তিসহকারে 
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্রাঙ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, টৈষ্ণবী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী এই' ছয় 
মাতৃকার ষ্‌কোণে পুজা কবিবে। তৎপরে প্রণব (গু) উচ্চারণপূর্ববক 
দরধি ও অন্ন দ্বারা সাতটা পিও প্রস্তুত করিবে। টু মাতৃকাগণকে ছয়টি 
পি প্রদান করিরা সপ্তম পিগুকে পবিভ্র স্থানে নিক্ষেপ করিবে । 
তদনন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বালিকা ও কুমারীগণকে প্রীতিপূর্বক 
ভোজন করাইর। দক্ষিণা প্রদান করাইবে। এ নকল কুমারীগণ সন্তষ্ 
হইলেই দেবতারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৎপরে নদীতে কলপী 
বিসজ্জন করিয়! আত্মীয়বর্গের নিকট শুভ প্রার্থনা করিবে । 

নিম্নলিখিত মন্ত্রট উচ্চারণ করিরা জপ ও পৃজাদ্দি করিতে হইবে। 
যথাঃ-_“ও পরমং ক্রহ্ম পরমাত্মনে অমুকী-গর্ভে দীর্ঘজীবি স্ুতং বুক 
কুরু স্বাহ |» 
, পুদ্জান্তে যমাহিতচিতে বঙক্লানুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক এ মন্ত্রট ভগ 
ক্রিবে। 

গ্রতিবধমিদং কুর্ধ্যান্বীর্ঘজীবিস্ৃতং লভেৎ। 
সিদ্িষোগমিদ্ং খ্যাতং নাম্থা শহ্করোদিতম্‌ ॥ 
_ ভীদভাত্রের তন্ত্র 

_-প্রতিবর্ধে এইরূপ এক একবার দেবতার্চন করিলে মৃতবৎ্সা 
রম্ণীর দীর্ঘজীবী পুত্র হই থাকে । এই দিদ্ধিঘোগ শহ্করোক্ত, সুতরাং 
. কাহারও অবিশ্বীনের কারণ নাই। ূ 
গৃহীত্বা শুভনন্ষত্রে ত্বপামা্গন্ত মূলকম্‌। 
গৃহীত্বা লক্ষণামূলং একবর্ণগবাং পর়$। 
গীবব। সা বিভ্রতে গর্ভং দীর্ঘজীবি স্ুতো। ভবেৎ ॥ 

| __্রীরতাত্রের তন 
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শুভনক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণাঁমূন উত্তেলিন করিয়া একবর্ণা 
গাভীর ছুগ্ধের নহিত পেবণ করিরা পান করিবে । ইহাতে স্ত্রীলোকের 
গর্ভ হর এবং সেই গর্ভপ্থপুক্ত দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে | বলা বাঁছল্য, এই 
উধধ নেবনের পূর্বের পৃর্ধীক্ত মন্ত্র জপ করতঃ পুরশ্চরণ করিয়া! লইতে 
হইবে । মৃতবৎন! দোষ শান্তির জন্য উপযুক্ত সাধকের নিকট হইতে 
কবচাঁদি সংগ্রহ করিদ্ব লইতে পারিলেও বিশেষে ফল লাভ হইয়া থাকে! 
ভারতবর্ষে এ সত্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে । 


সপ পপ সপ 


বন্ধ্যা ও কাঁকবন্ধ্যা প্রতিকার 


যে রমণীগণের কোন কালে সন্তান-সন্ততি জন্মে না, তাহাদিগকে 
বন্ধ্যা বলে! পুরাঁকালে দেবাদিদেব মহাদেব দত্তীত্রের মুনির নিকট বন্ধ্যা 
স্ত্রীলোকের সন্তানাঁদি জননের বিধি প্রকাঁশ করিরাছিলেন। আমরাও 
সেই পরীক্ষিত উপাঁরগুলি যথাধথভাবে প্রকাশ করিলাম । আশা করি, 
সন্তান অভাবে থে গৃহস্থের গৃহে নিরানন্দ বিরাজ করিতেছে তাহারা 
সদাচারসম্পনন সাধকগণের দ্বারা এই বিধি অবলম্বন করিলে, অচিরে 
পুত্রমুখ দেখিরা গৃহে আনন্দের হাট বসাইতে পারিবে। 

পলাশ বৃক্ষের একটী পত্র কোন গর্ভবতী রমণীর স্তনছৃগ্ধ দ্বার] পেষণ 
পূর্বক খতুকালে পান করিবে। সপ্তাহ কাল এই ওউধধ প্রত্যহ পান 
করিরা শোক, উছ্দেগ, চিন্তাঁদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তংপরে 
পতিণন্দ করিলে বে'নারীর গর্ভ স্ধার হইয়া থাকে । উক্ত ুষধ সেবন 


বন্ধ্যা প্রতিকার ] তান্ত্রিক গুরু ২৬৩. 








নময়ে দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন, মুগের ডাঁইল প্রভৃতি লঘুপাঁক ব্রব্য 
অল্প পরিমাণে আহার করিবে । 

'নাগকেশরের চূর্ণ সচ্চোজাত গাভীছুগ্ধের সহিত সপ্তাহকাল প্রত্যহ 
'মেবন করিবে | ওষধ সেবনান্তে স্বৃত ও দুগ্ধ ভগ্গণ করা কর্তব্য । 
তৎ্পরে স্বামীসহবান করিলেই সেই রমণী গর্ভবতী হইবে। বলা 
বাহুল্য, গ্রথমোক্ত নিয়মগুলি অবশ্য পাঁলন করিতে হইবে । 


- "ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় অমৃকীং পুক্রবতীং কুকু কুক স্বাহা” 


এই মন্ত্রে নাধক পুরশ্চরণ করিয়া উক্ত ওধধের ঘে কোঁন একটি ওষধ 
উক্ত মন্ত্রে একশত আটবার অডিমন্ত্রিত করিয়া দ্রিলে, তৎপরে পান 
করিলে নিশ্চয়ই ফললাঁভ করিতে পারিবে । মন্ত্রপূত না করিলে ফল 
লাভে বিস্ব হইয়! থাকে । 


পুর্ব পুক্রবতী যা সা কচিদ্বনধ্যা ভবেদ্‌ যদি। 
কাকবন্ধযা তু সা জ্ঞেরা চিকিৎসা তত্র কথ্যতে ॥ 
_্ীদত্বাত্রের তন্ত 


যে রম্লী একবার একটি মাত্র পুত্র প্রনব করিয়া আর গর্ভ ধারণ 
করে না, তাহাকে কাকবন্ধ্যা কহে। এই কাঁকবন্ধ্যা দোষের শান্তির 
উপারও তত্্রশান্তরে বণিত হইয়াছে । যথ!-_ 

অপরাজিতা লতা, মূলের সহিত উত্তোলন করির়া মহিব-ছুগ্ধে পেবণ 
করতঃ মহিষ" নবনীতের সহিত খতুকালে ভক্ষণ করিবে । অথবা! রবিবারে 
পুস্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল উত্তোলন করতঃ মহিষি-দুগ্ধের লহিত 
ধপেষণ করিয়া প্রত্যহ চারি তোল! পরিমাণে বপ্তাহকাল ভক্ষণ করিবে, 


২৬৪. তান্ত্রিক গুর [ পরিশিষ্টে 


প্পপাপপীীপলীান্পিপাতা তি পাতি পা লা লালা লীপাা পাপা পালা তপতির পপ 


: তত্পরে পতিনদ্ব করিবে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের কাকবন্ধ্যা দোৰ শাস্তি 
হইয়া! দীর্ঘজীবী পুত্র হয়। বথা_ 
সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্‌। 
-তন্্রকোষ 

সদাচারী সাধক “ও নমো শক্তিরূপার অন্তা গৃহে পুত্র ক্রু কু 
স্বাহা” এই মন্ত্রে প্রথমতঃ পুরশ্চরণ করিরা একশত আটবাঁর মন্ত্র জপ 
করিয়া ওষধ পান করিতে দিবে। উক্ত মন্ত্র ঘারা ওধধ অভিমন্ত্রিত না 
করিলে ফল লাভের আশ1 করা যাঁয় না। 

তন্্শান্ত্ে এইরপ প্রক্রিয়া বহুতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে 
আমর! মাত্র করেকটা পরীক্ষিত প্রক্রিয়! উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 


বালক সংস্কার 


স্বভাব নিয়মে বা দৈব উপায়ে সন্তান লাভ করিয়া মে সন্তান যদি 
দীর্ঘজীবী, নীরোগ, সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত না হর, তাহা হুইলে পিতামাতার 
মনঃকষ্টের অবধি থাকে না। অসৎ পুত্র করুক পিতামাতা নিরতই 
মনঃপীড়া ভোগ করিয়া থাকেন। তন্তরশান্্র মানবের মে অভাবও পুরণ 
করিবার উপায় করিরা দিরাছেন। পুত্র ভূমি হইবার পরে সেই 
প্রকরণ অবলম্বন করিয়া জাত পুত্রের সংস্কারকাধ্য সম্পন্ন করাইলে, পুত্র 
পণ্ডিত, কবি, বাগ্মী প্রভৃতি নানা সদ্গুণসম্পন্ন হইরা থাকে। নিষ্কে 
তাহার প্রক্রিয়া লিখিত হইল । 


বালক সংস্কার ] তান্ত্িক গুরু ২৬৫, 


টাটা 


পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র-_নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে--পিতা ্বর্ণদারাঁ 
পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া! গৃহান্তরে গমনপুর্ব্বক গুরু, পঞ্চদেবতা ও 
তারিণীর পৃজা করিয়া! বন্থধারা (ধারা হোম) দিবে । তৎ্পরে পঞ্চাহুতি* 
প্রদান করিয়া কাহ্পান্রে সমানাংশে স্বৃত ও মধু লইয়া তদুপরি "৮ 
এই মন্ত্র সাতবার জপ করিবে। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা! 
অঙ্গুলি দ্বার! এ স্বত ও মধু লইয়া! "হী" আযুর্ধবচ্চো বলং মেধা বদ্ধতাং- 
তে সদা শিশো” এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শিশুর মুখে দিবে। 
ইহাতে শিশুর আদুর্বদ্ধি হইয়া থাকে । এইজন্য ইহার নাম আযুর্জনন । 
এই সময়ে পিতা মনে মনে শিশুর একটি গুপ্ত নাম রক্ষা করিবে । 
” তদনভ্তর বাঁলকের জিহ্বা তিনবার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাজ্জিত করিয়া 
পিতা শ্বেত ছূর্ববা অথবা! স্বর্ণশলাকা দ্বারা মধু লইয়া বালকের জিহ্বাতে- 
“বাগ বকুট অর্থাৎ কী” হী" ঈ" শ্রী হী" হে সাঃ” এই মন্ত্র পঙ্ক্ত্যাকারে 
লিখিয়। দিবে । অন্ুবিধা হইলে বা আপত্য থাকিলে আপন আপন 
ইষ্টমন্ত্র লিখিয়৷ দিবে । ইহাতে বালক সত্যবাদী, জিতেব্দ্িয,় কবি ও" 
বাগ্ধী হইতে পারে, যথা__ 


কবিব্বাগ্মী ভবেৎ পুভ্রঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ . 
ৰ --তন্ত্রসার 
বাস্তবিক এই বাগ্ভবমন্ত্র বাগীশত্বপ্রদার়ক। এই মন্ত্র পুরশ্চরণ , 
পূর্বক মূর্খ ব্যকির মস্তকে হস্ত দিয়া একশত আঁটবাঁর জপ করিলে নেই 
মূর্খও “কবি হইতে পারে এবং জিহ্বাতে স্ান করিলে বোবা বক্তা হইরা 
থাকে। 
জিহ্বায়াং হ্যসনাদ্দেবি মুকোইপি স্ুকবির্ভবেৎ ॥ 
| _ গন্ধবর্ষ তন্ত্র 








ই৬৬ _ তান্তিক গুরু [ পরিশিষ্টে 


বয়ঃপ্রাপ্ত মহামূর্থ ব্যক্তিকে উপযুক্তরূণে প্রয়োগ করিতে পারিলে 
-বখন মূর্থত্ব দূর হ্ইরা স্থৃকবি হ্ঘ, তখন শিশুর ত কথাই নাই । এজন্য 
নবজাত শিশুকে বাগভবকুট মন্ত্র দ্বারাই নংস্কার করা কর্তৃব্য। 
সংস্কারান্তে নাড়ীচ্ছেদ করিবে। _ কোন বাধাবিক্ন বশতঃ নাড়ীচ্ছেদের 
-পুর্বের উক্ত অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে ত্রিরাত্রির মধ্যে সম্পন্ন করা 
যাইতে গপারে। পিত। দূরদেশে থাকিলে বালকের পিতৃব্য অথবা 
মাতুলও তাহা করিতে পারে। অন্যের দ্বারা হইবে না। ্‌ 

তৎপরে কুলধর্মাগনারে এগার দিন কিম্বা এক মান গতে শুভাশৌচান্ত 
দিনে অবস্থান্থনারে যথাশক্তি উপচার দ্বার। কুলদেবতার পুজা করিবে । 
পরে পুনরার শ্বেতদৃর্ধবা, কুশ অথবা ব্বর্ণশলাকাদারা পূর্বোক্ত বাগ.ভব 
মন্ত্র বালকের ও লিখিয়া দিবে। তাহা হইলে বালক বাক্যোচ্চারণে 
লঘর্থ হইবা মাত্র কবিত্বনম্পন্ন হইয়া! থাকে । ০. 

তদনন্তর মাতার ক্রোড়ে কুশোপরি শিশুকে রাখিরা ব্রাহ্মণগণের 
সহিত সমবেত হইয়া__ইমং পুভ্রং কামরতঃ কামং জানামি টচব হি, 
দেবেভ্যঃ পুষণতি বর্বমিদং নজ্জনং শিবশান্তিস্তারারৈ কেশবেভ্যন্তারায়ৈ 
'কুত্রেভ্য উমায়ৈ শিবার শিবষশসে” এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুশ ও 
বর্ণ ঘ্বারা জল ছিটাইর়1 শান্তি করিবে । অনন্তর শিশুকে কোলে লইয়া-_- 


“ত্রহ্গা বিধুঃঃ শিবে। ছুর্গা গণেশে। ভাক্করস্তধ! ॥ 
ইক্দো বায়ু কুবেরশ্চ বরুণোহগ্থি বৃহস্পতিঃ। 
শিশোঃ শুভং প্রকুর্বস্ত রক্ষত্ত পথি সর্বদা ॥৮ 


এই রক্গীমন্ত্র পাঠ করিবে । ততৎপরে কোলে লইয় বাহিরে শিশুকে 
কিয়দুর আনরন করিরা “হী” তচ্চক্ুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছক্রমুচ্চরন্‌ পশ্ঠেয়ম্‌ 
শশরদঃ শতং জীবেয়ং শরদঃ শত” এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শিশুকে 
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পাপা পাশ 





সপপা্পাপাপাপাপাপাপাা্পাপাপাীপাপাপাাপাগাপর্পী পল্লী পপ ৮পাাসপিপা্পাপাপাসপিী 


ন্থধ্য দর্শন করাইয়া গৃহে লইয়া যাইবে । এ দিনে ব্রাহ্মণকে পৃজোপকরণ, 
অনবস্ত্রাদি এবং দক্ষিণা দিবার বিধি আছে । 

উক্ত কার্ধ্য গুরু, পুরোহিত কিন্বা তন্রাভিজ্ঞ ত্রাঙ্ষণের দ্বারা সম্পন্ন 
-করাইবে। সদ্াচারী তান্ত্রিক নাধকের দ্বারা শান্তিকাঁধ্য করাইতে 
-পারিলে আরও ভাল হয়; তন্ত্রেও নেই ব্যবস্থা__ 


শান্তিং কুর্ধ্যাদ্বালকস্ত ত্রাহ্মণৈঃ সহ সাধকঃ ॥ 
_-মহোগ্রতারাকল্প 


এই নিয়মে আযুর্জনন ও সংস্কার করিলে বালক বর্ধপ্রকারে মহৎ 
পদবাঁচ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 


সপে পি 


জ্রাদি সর্থরোগ শাস্তি 


নক্ষত্র দোষজন্য অর্থাৎ বিরুদ্ধ নক্ষত্রে ঘে রোঁগোতপন্ন হয় তাহা 
'অনাধ্য, প্রায়শঃ তাহার প্রতিকার হয় না। বিশেষ প্রকার চিকিৎনা 
করিয়া ফল লাভ হয় না। কিন্ত দৈব উপারে তাহার প্রতিকার হইয়া 
থাকে । তন্ত্রাভিজ্ঞ সদাচারসম্পন্ন সাধক ছারা পশ্চাছুক্ত দৈবকাঁধ্যের 
অনুষ্ঠান করিতে পারিলে নাধ্য হয়, অর্থাৎ প্রতিকার হইয়া থাকে । 
নিষ্বে প্রক্রিয়াগুলি লিখিত হইল । 

জবর শান্তির জন্য প্রথমতঃ নংকল্প করিয়া, “্অগন্ত্য খাবিরহুষ্,প ছন্দঃ 
_ কালিকা দেবতা জরস্ত সদা শান্তযর্থে বিনিয়োগ” এই মন্ত্রের ক্রমে ণ্ভা দি 
শ্যান করিবে । তখ্পরে- 
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পাশাপাশি পা 








“ওঁ কুবেরন্তে মুখং রৌদ্রং নন্দিমাললিশাবহন্‌। 
অরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জং নশয়তে করবনা. 
এই মন্ত্র ভাজার কিম্বা দশ হাঁজার বার সমাহিতচিত্তে ভ্রপ করিয়া. 
আত্রপত্র দ্বারা হোম করিলে সর্ধবিধ দূষিত জর নিশ্চর শান্তি 
হ্য়। 
স্থিরচিত্ত হইয়া মনে মনে মন্ত্রার্থ চিন্তাপূর্ববক ভক্তিনহকারে “ও শান্তে 
শান্তে সর্ধারিষ্নাশিনি স্বাহা” এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে সর্বররোগ 
শান্তি হইরা থাকে । এ মন্ত্র দশ হাজার বার জপ করিরা নিদ্ধি হইলে পরে 
উক্ত প্রক্রিয়া অন্ষ্ঠান করিবে । রোগাদির শান্তিকার্য্যে পাথিব শিবলি্ 
পূজা অতি ফলদায়ক। 
তুন্ধুর ভৈরবের ধ্যান ও মন্্র্পে সর্বরোগের শান্তি হইর! থাকে। 
মন্ত্র যথা “ও তুদ্ধুর ভৈরব হৌ অগুকস্ত সর্ববশাস্তিং কুরু কুরু রং রৎ : 
হীহী।” 
প্রথমতঃ উক্ত মন্ত্রে অন্নাদি সংযুক্ত বলি প্রদান করিবে । অনন্তর 
শ্বেত দুর্ববাঁ, নানাবিধ পুষ্প এবং ধুপ-দীপাদি বিবিধ উপচারে পুজা! করিয়া 
উক্ত মন্ত্র যথাবিধি হাজার বার জপ করিবে। মন্ত্রমধ্যে অমুক স্থলে 
যাহার নাম উল্লেখ করিয়া! জপ পুজাঁদি করিবে, তাহার সর্বরোগ শাস্তি 
হয়। ত্রিকোণকুণ্ডে বহ্ছি প্রজ্জলিত করিরা উক্ত মন্ত্রে দর্ববা, পুষ্প ও 
তওুল-নংযুন্ত ঘ্বৃতমিশ্রিত তিল এবং জীরক দ্বার! দ্শার্দ হোম করিলে 
সর্ব শান্তি হইয়া থাকে । রোগীর মত্তকে ভৈরবদেব অসুতধার৷ বর্ষণ 
করিতেছেন” দিবারাত্রি এইরূপ চিন্তা করিলে কিছ্বা তুম্বুর-ভৈরবকে মনে 
মনে ধ্যান করিলে নর্ধরোগের শান্তি হয়৷ ধ্যান যথা 
শুদ্বন্ষটিকসহ্ধাশং দেবদেবং ত্রিলোচনমূ? 
চন্ত্রমগুলনধ্যস্থং চত্রচুড়ং জটাধরম্‌ 
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চতুভূজং বৃষারঢং ভৈরবং তুম্ুরসংজ্ঞকম্‌ 1 
_ শৃলমালাধরং দক্ষে বামে পুস্তং স্থধাঘটম্‌ ॥ 
সর্ববাবয়বপংযুক্তং সব্ধবীভরণভূষিতম্‌ । 
শ্বেতবন্ত্রপরিধানং নাগহীরবিরাজিতম্‌॥ * 
নক্ষত্রদোষ জন্য জরের প্রতিকার একরপ অসাধ্য | একমাত্র 
হারীতোক্ত বিধানে তাহার প্রতিকার হইতে পারে । জরোঁৎপত্তির 
নক্ষত্র বিবেচনা করিয়া তননক্ষত্রোক্ত দ্রব্য ও মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে 
সর্বপ্রকার জর শান্তি হইয়া থাকে । কিন্তু নে অতি বিরাট ব্যাপার ॥ 
তাহাতে গ্রন্থকলেবর বুদ্ধি হইয়া যার । আমরা নিম্নে সর্বজ্বরহরণ বলির 
প্রক্রিয়া বিবৃত করিলাম, একমাত্র তাহার অনুষ্ঠানে যে কোন নক্ষত্রদোধ 
জন্য অরের শান্তি হইবে। তাহাতে গ্রন্থকর্তী ও কর্মকর্তী উভয়েরই 
স্থবিধা। প্রণালীটী এইরূপ__ 
জরগ্রস্ত ব্যক্তির নবঘুষ্ট পরিমিত তঙুল লইয়া বলিপিও পাক 
করিরা *গ ক্লীং ঠং ঠ: ভে৷ ভো জর শূু শৃণু হন হন গঞ্জ গঞ্জ একাহিকং 
দ্বাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকং সাপ্তাহিকং মানিকং অদ্ধমানিকং বাষিকং 
দৈবার্রিকং মৌহুপ্তিকং নৈমিষিকং অট অট ভট ভট হুং ফট অমুকম্ত জরং 
হন হন মুঝ্ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা” এই মন্ত্র বলিয়া প্রদান করিতে 
হুইবে। প্রথমতঃ তঙুল চুর্ণ দ্বারা একটা জরমৃক্তি (পুত্তলিকা) প্রস্তত করিয়া 
হরিদ্রার ঘবার1 তাহার অন্গ রঞ্জিত করিবে এবং তাহার চারিদিকে হরিদ্রাক্ত 
ধবজচতুষ্টর দ্বারা শোভিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটপাত্র স্থাপন 
করিবে । পরে এ পুভ্তলিকাকে গন্ধপুষ্প ঘারা ভূষিত করিয়! বলি প্রদান 
করিবে । পরে "ওঁ অছ্যেত্যাঁদি অমুকগোত্রস্ত অমুকস্য উংপন্নজরক্ষরা় 
তরক্ষত্রায় এষ রচিতপুত্তনক-বলিনমঃ* এই মন্ত্রে এ প্রতিষৃত্তি উত্তর 
7 সরল জংস্কৃত বিধায় বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না। 


ডি. তান্রিক গুরু [পরিশিষ্টে 


আপীপাপিপাাালাীপাালীশাাপীতাপাাাাোলাাাী বাতিল, পাশাপাশি 


দিকে বিনভ্খন করিবে । এইব্ধপে তিন দিবন বলি প্রদান করিলে জর 
শান্তি হইঘ়া থাকে । যথা 
এতদ্িনত্রয়ং কুর্ধ্যাৎ জররোগোপশাস্তয়ে । 
-_কামরত্ব-তন্ত্র 

বলি প্রদানের পর নক্ষত্রকে আচমনীয় প্রদান পূর্বক রোগীর হ্বদর 
স্পর্শ করিরা “ভো ভো৷ জর শূণু শৃণু হন হন গঞ্জ গঞ্জ এঁকাহিকং দ্যাহিকং 
এ্যাহিকং চাতুরাহিকং সপ্তাহিকং মানিকং অর্দমাসিকং বাধিকং দববাষিকং 
চমীহুর্তিকং নৈমিষিকং অট অট ভট ভট হু ফট্‌ বজ্রপাণি রাজা ও পিরো 
মঞ্চ কণং মু বাহুৎ মৃধ্ঃ উদরং মুগ্চ কটিং মুখ উং মুগ ভূম্যাং গচ্ছ শৃণু. 
শৃণু অমৃকস্ত জরং হন হন হুং ফট্‌” এই মন্ত্র পাঠ করিতে.করিতে তাহার 
গাত্র মাজ্জনা করিবে । পরে এই মন্ত্রটা ভূর্জপত্রে অলক্তক দ্বারা লিখিয় 
রোগীর শিখাঁতে বন্ধন করির] দিবে । 

এই প্রক্রিয়ার সর্বপ্রকার দূষিত জর নিশ্চয়ই আঁরোগ্য হইবে ৯ 
শিববাঁক্যে সন্দেহ নাই। 


আপতদ্ধার 
প্রত্যহ রাত্রিকালে যথা নিয়মে আপছুদ্বার কবচ পাঠ করিলে নর্ববপ 
শান্তি হইর! থাকে । প্রথমনঃ অত্রন্যান করন্তাস করিয়া বটুকভৈরবের 
ধ্যান করতঃ প্রত চিত্তে তদীয় “ও হ্রীং বটুকার আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু- 
বটুকায় রং” এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ধাপদ বিনষ্ট হইরা কাম্য বিবয় প্রাপ্ত 
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হইতে পারা যার । এই কবচ পাঠে সর্বপ্রকার রোগ, দূষিত জরঃ ভূত" 
প্রেতাদির ভর, চৌরাগ্নির ভর, গ্রহতয়, শক্রয়, মারীভর, রাঁ্রভর প্রভৃতি 
বিনষ্ট হইরা স্ব সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাঁকে। যেব্যক্তি এই কবচ 
পঠি করে, পাঠ করায়, অথবা বণ ও পা করে, তাহার সর্ববাপদ শাস্তি 
হইয়া স্থখ, আঘু: সম্পদ, আরোগ্য, খশ্বধ্য ও পুক্রপৌভ্রাদি বুদ্ধি পায়; 
এমন কি সেই মানব স্ুছুর্লভ ইট্টনিদ্ধি লাভ করিরা থাকে । আমরা 
নিষ্সে কবচটী যথাঁধথ উদ্ধত করিলাম, সংস্কৃতাংশ সরল বলিয়া তাহার" 
 বন্বান্থবাদ প্রদত্ত হইল না। ইহার ধোই পাঠের নিয়ম, ধ্যান, মন্ত্র যাস 
ও ফলশ্রুতি বিবৃত আছে, কাজেই আমরা আর পৃথক্‌ ভাঁবে তাহা; 
উদ্ধত করিলাম নী । কবচ যথা-- 


কৈলানশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্‌। 
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্জতী পরমেশ্বরমূ ॥ 
শ্রীপার্ত্যুবাচ 
ভগবন্‌ সর্ধরধর্মজ্ঞ সর্ধশাস্্রীগমাদিবু 
আপছুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ধবসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্‌ ॥ 
সূর্ধেষাঞ্চের ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময় । 
বিশেষতস্ত রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টপ্রনাধনমূ্‌! 
অধ্ন্থাঁন-করন্যাস-বীজন্যান-নমস্বিতথ্‌। 
বক্তমর্থসি দেবেশ মম হর্ষবিবদ্ধনমূ 


গ্রীভগবান্থুবাঁচ 


শৃণু দেবি মহামন্্রমাগছুদ্ধারহেতুকম্‌ ? 
সর্বছৃঃখগ্রশমনং নর্ধশক্রনিবহণম্‌ | 


২৭২ তান্ত্রিক গুরু [পরিশিষ্ট 


শোপাশীপাপাশিসিপপাপাপাপীশাপাপাাপাপীা্াপাপান্পাপাপলাসপি্পা্পস্পনপ 


অপন্মারাদিরোগাণাং জরাদীনাং বিশেবতঃ। 
নাশনং স্বৃতিগাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমত প্রিরে ॥ 
গ্রহবাভন্বানাঞ্চ নাশনং সুখবর্ধনম্‌ । 
,স্সেহাদক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ধববার মিদং প্রিয়ে ॥ 
র্বকামার্থদং মন্ত্র, রাঁজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্‌। 
আপদছুদ্ধারণৎ মন্ত্র বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ॥ 
প্রণবং পুর্বমূচ্ঠার্ধ্য দেবী-প্রণবমুদ্ধরেৎ। 
বটুকায়েতি ৫ পশ্চাদাপছুদ্ধরণায় চ ॥ 
কুকদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্টুকার পুনঃ ক্ষিপেৎ। 
'দেবীপ্রণবমুদ্ধত্য মন্ত্রো্ধারমিমং প্রির়ে | 
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রেলোক্যস্যাপি ছুল্লভম্‌। 
অপ্রকাশ্তমিমং মন্ত্রৎ নর্ধশক্তিনমন্বিতম্‌ ॥ 
ম্মরণাদেব মন্ত্ন্ত ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ। 
বিভ্রবন্তি ভদ্নার্ত। বৈ কাঁলকুদ্রাদিব প্রজা | 
পঠো পাঠরেছাপি পৃজরেদ্াপি পুস্তকম্‌ । 
শাগ্রিচৌরভরং বাপি গ্রহরাজভরং তথা ॥ 
নন চ মারীভয়ন্তন্য নর্ধত্র সুখবান্‌ ভবেৎ | 
আঘুরারোগ্যমৈশ্্ধ্যং পুজপৌভ্রাদিসম্পদঃ ॥ 
ভবন্তি সততং ভন্ত পুস্তকস্াপি পুর্বনাৎ। 
শ্রীপার্বত্যুবাঁচ 
ঘ এষ ভৈরবো নাম 'আঁপছুদ্ধারকো মতঃ | 
ত্বরা চ কথিতো! দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥ 
তন নামনহআাণি অবৃতান্যর্বদানি চ! 
নারমুদ্ধত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ 1 





পাপা, 





'আপছ্দ্ধার ] তান্ত্রিক গুরু ২৭৩ 





ভ্রীভগবান্থুবাঁচ 


যন্ত সংকীর্তয়েদে তৎ নর্বুষ্টনিবর্হণম্‌। 
সর্বান্‌ কামানবাপ্পোতি সাধকঃ'নিদ্ধিমেবচ ॥ 

. শুগু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্ত মহাত্সনঃ | 
আপছুদ্ধারকস্তেহ নামাষ্টশতমৃত্তমম্‌ ॥ 
সর্ববপাঁপহরং পুণ্যং সর্বাপছিনিবারকম্‌ । 
সর্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহ্ম্‌ ॥ 
দেহা্বন্তাননঞৰ পূর্ববং কুধ্যাৎ সমাহিতঃ | 
'ভৈরবং মৃদ্ধ্মি বিন্যস্ত ললাটে ভীমদর্শনম্‌ ॥ 
অক্কোভূতাশ্ররং স্তস্ত বদনে তীক্ষুদর্শনমূ। 
ক্ষেত্রদং কর্ণযোর্দ্ধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যাসেৎ ॥ 
ক্ষেত্রাখ্যং নাঁভিদেশে তু কট্যাৎ সর্ধবাঘনাশনম্‌। 
“জ্রিনেত্রমুর্ববোধিত্যন্ত জজ্ঘযো রক্তপাণিকম্‌ ॥ 
পাঁদয়োর্দেবদেবেশং অর্ধাদ্দে বটুকং ম্যাসেৎ। 
'এবং ম্যানবিধিং ক্ৃত্বা তদনন্তরমূত্তমম্‌ ॥ 
পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশতনংজ্ঞকম্‌ ॥ 
নামাষ্টশতক্যাপি ছন্দোহসষ্টবুদাতম্‌। 

: বৃহ্দারণ্যকো নাম খষিশ্চ পরিকীন্তিতঃ ॥ 
দেবতা কথিত চেহ সভির্বটুকভৈরবঃ । 
সর্বব-কামার্থসিদ্ধযর্থে বিনিয়োগঃ গ্রকীন্তিতঃ ॥ 
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাজ্মা ভূতভাবনঃ। 
ক্েত্রদঃ ক্ষেত্রপাঁলশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞ: ক্ষত্রিয়ো বিরাট ॥ 
শ্মশানবাসী মাংনাশী খর্পরাশী মখাত্তকৃৎ্ 


২৭৪ 


টঃ 


তান্ত্রিক গুরু 1 পরিশিষ্ট 
বক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধ: নিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ | 


করালঃ কাঁলশমনঃ কলাকাষ্ঠাতন্থঃ কবি; ॥ 
ত্রিনেত্রো বছনেত্রন্চ তথা পিক্গললোচনঃ 


' শৃলপাণিঃ খড়গগাণি: কঞ্ধালী ধৃত্রলোচনঃ | 


অভীরুর্তৈরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীগৃতিঃ | 
ধনদো,ধনহাঁরী চ ধনদঃ প্রতিভাববান্‌ ॥ 
নাগহারে। নাগকেশো ব্যোমকেশো কপালভূদ্ণ। 
কাল: কপালমালী চ কমনীরঃ কলানিধিঃ ॥ 
ভ্রিলোচনো ছলন্রেত্স্তিশিখী চ ভ্রিলোকপাঁ ॥ 
তরিবৃত্তলয়নে1 ডিন্তঃ শান্ত: শান্তজনপ্রিয়ঃ॥ 
বটুকো বটুকেশশ্চ খষ্টাঙ্গবরধারকঃ । 
ভূতাধ্যক্ষঃ পণুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ ॥ 

ধূর্তো দগ্ধ: শৌরিহরিণঃ পাওুলোচনঃ। 
প্রশান্ত; শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করঃ প্রিয়বান্ধবঃ ॥ 
অষ্টমূদ্তিনিধীশশ্চ জ্ঞানচস্ষুত্মমোময়) | 

অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সপুক্তঃ শশিশিখঃ ॥ 
ভূধরো! ভূধরাধীশো ভূপতিভূর্ধরাত্মকঃ। 
কম্কালধারী মৃণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্‌॥ 
জস্তণে৷ মোহনঃ স্তভী মারণ: ক্ষো ভনস্তথা! । 
শুদ্ধনীলাঞজনপ্রখ্যদেহো সুগ্ডবিভূষিতঃ ॥ 


: বলিভৃক্‌ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাত্রমঃ। 


সর্ধবাপত্তারকে! দুর্গে ছুষ্ভূতনিসেবিতঃ ॥ 
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদশী | 
সর্ধনিদ্ধিগ্রদো বৈছধঃ গ্রভবিকু্, প্রভাববান্‌ ॥ 


আপগছুদ্ধার - তান্ত্রিক গুরু ২৭৫ 


পাপা 





অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্ত মহাজ্মনঃ।” 

ময়া তে কথিতং দেবি রহস্য সর্ববকামদম্‌ ॥ 

য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্। 

ন তশ্ত ছুরিতং কিঞ্চিম্রোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥ 

ন শক্রভ্যে। ভয়ং কিঞ্চিত প্রাপ্মোতি মানবঃ কচিৎ। 
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্বীঃ | 
মারীভয়ে বাঁজভয়ে তথা চৌরাগ্রিজে ভয়ে ॥ 
ও্তৎপাতিকে মহাঘোরে তথা ছুঃন্বপ্রজে ভয়ে ॥ 
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্োঁত্রং সমাহিতঃ। 
সর্ব গ্রশমনং যান্তি ভয়াদ্‌ ভৈরবকীর্তনাৎ ॥ 
একাদশসহশন্ পুরশ্চরণ মিহ্যতে ॥ 

ত্রিনন্ধ্যং ষঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতব্দ্রিতঃ1- 

ন সিদধিং প্রাঞ্চ়াদিষ্টাং ছুলভামপি মাজ্ষঃ | 
ন্সাসান্‌ ভূমিকামস্ত্র ন জধু1 লভতে মহীম্‌॥ 
রাজা শক্রবিনাশায় জপেন্াসাষ্টকং পুনঃ | 
রাত্রৌ বারত্ররধৈব নাঁশয়ত্যেব শত্রকান্‌॥ 
জপেন্মাসত্ররং বাত্রৌ রাজানং বশমানরেখ। 
ধনার্থী চ স্ুৃতার্থী চ দীরার্থী যন্ত মানবঃ॥ 
গঠেদারত্রয়ং যদ্ধা বারমেকং তথা নিশি | 

ধনং পুক্রাংস্তথা দারান্‌ প্রাপু,যানগাত্র সংশয়ঃ ॥. 
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেতে দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ | 
যান্‌ যান্‌ সমীহতে কামাংস্তাং স্তাং প্রাপ্মোতি নিত্যশঃ ॥ 
অপ্রকাশ্ঠমিদং গুহ্‌ং ন দেয়ং যন্ত কম্তচিৎ। 
স্ুকুলীনায় শান্তায় খজবে দস্তবর্ভিতে ॥ 


২৭৬ তান্ত্রিক গুরু 1 পরিশিষ্টে 


কপাল শাপলা? 





পিপিপি 


দষ্ঠাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যৎ নর্বকামফল প্রদমূ। 
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্ত য্থা ধ্যাতা পঠেন্রঃ | 
শুদ্ধক্ষটিকনক্কাশং সহলাদিত্যবঙ্চনম্‌। 

অষ্টবাঁহুৎ ভ্রিনরনং চতুর্বাহুং দ্বিবাহকম্‌ ! 
ভুজদ্গমেখলং দেবম্রিবর্ণশিরোরুহ্ম্‌। 

দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাঁবলম্‌ ॥ 
খট্টান্বমদিপাশঞ্চ শূলঞেব তথা পুনঃ । 

ডমরুঞ্চ কপাল বরদৎ ভূজগং তথ] ॥ 

, নীলজী মৃত-সন্কাশং নীলাঞুননমপ্রভম্‌। 
দষ্রাকরালব্দনং নৃপুরাবদসছুলমূ ॥ 
আত্মবর্ণসমোপেতং সারমেয়নমন্বিতমূ। 
ধ্যাত্বা পে সুসহস্্ঃ সর্ববান্‌ কাঁমানবাপু রা । 
এততৎ শ্রত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্‌। 
ভৈরবার প্রহষ্ঠাভূ স্বয়ঞ্চেব মহেশ্বরী ॥ 


ইতি বিশ্বনারে আপছুদ্ধারকল্পে বটুকৈরবন্তবরাজঃ ॥ 


শশা পপ 


কতিপয় মান্ত্ের আশ্চর্য্য ক্রিয়' 


সাধারণ গৃহস্থ' ব্যক্তির নিত্য-নৈমিতিক উপকারের জন্ত আমরা 
নিদ্ধমন্্ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম । কোন্‌ কার্যে, 
কিরূপভাবে শ্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও লিখিত হইল। এই গুলি 
সিদ্ধমন্ত্র স্থতরাং ইহা ব্যবহার ভন্য পুরশ্চরণাদির প্রয়োজন নাঁই। 
কেবল অধিকারানুযারী ব্যক্তি বথাযথ ব্যবহার করিতে পারিলে ফল 
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পাইবেন। বলা বাহুল্য, নিত্যনৈষিত্তিক ক্রিঘ়াবান্‌ তীস্ত্রিক সাধকই 
এই মন্ত্র প্রয়োগের অধিকারী ; অন্যের আশা ছুরাশা মাত্র। মন্ত্রগুলি 
ও তাহার গুয়োগ এইবূপ। 

১। কাহারও প্রতি দেবগণ কুপিত হইরা থাকিলে, শাস্তে 
প্রশান্তে অর্বক্রোধোপশমনে দ্বাহা” এই মন্ত্রটি জপ করিয়া মুখ ধৌত 
করিবে, তাহা হইলেই তাহাদের ক্রোধ উপশম হইবে এবং গ্রনন্নত। 
লাভ টা | 

২। "ক্রী” হ্রী' ও হী” এই মন্ত্রট বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া লো 
নিক্ষেপ পার ব্যান্তরের গতিশক্তি বিনষ্ট হয়; উপরত্ত সে মুখব্যাদান 
করিতে পারে না। 

৩। "গুহী" শ্রী হী" হী হী" ই্রী হী ফী" হী” এই মহামন্ত্র যে ব্যক্তি 
হদয়ক্ষেত্রে একমনে জপ করে, তাহার সর্বপ্রকার অনিষ্ট বিনাশ হইয়া 
থাঁকে। স্বহন্তে রক্তবর্ণ ফুলের মাল! গাঁথিয়া দেবীর উদ্দেেে 
ভক্তিভাবে প্রত্যহ শতবার এই মন্ত্রটি জপ করিলে, চিরকাল স্থুখভোগে 
কাল যাঁপন করা৷ যীয়। 

৪। প্রত্যহ শুদ্ধচিত্ে ভৈরবীর ধ্যান করিরা "ও হী শটে" ক্ষী 
নী ক্ষ” ফট” এই মহামন্ত্রট অদ্ধ নহল্রবার ভগ করিলে সর্ববতৌভাবে 
মঙ্গল" হইয়া থাকে। এই মন্ত্রেরে নাধক নিত্য শুদ্ধ ফল প্রাপ্ত হর, 
সে ব্যক্তি সপরিবারে পরম! শান্তি লাভ করে। 

৫1 গুহ” কারিণী প্রনব ও শীতলাং এই মন্ত্রে তৃণাদি 
অভিম্ত্রিত করিয়া গাভী ও মহিষীকে থাইতে দিলে, তাহাদের সমধিক 
ছুগ্ধ বৃদ্ধি হইর! থাকে। 

৬। শ্বেত আকন্দের মূল পুন্যানক্ষত্রে ত্র আহরণ করিগা এক অনু্ঠ 


তে 


প্রমাণ কাষ্ঠথণ্ডে গণপতির প্রতিমুত্তি নির্মাণ করিবে। তদনস্থর 
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হবিষ্যাণী হইয়া অতি সংবঘতচিত্তে ও ভক্তিভাবে ৭ পঞ্ধান্তকং 


অন্তরীক্ষায় স্বাহা” এই মন্ত্রে করবীপুস্প ও চন্দনাদিদ্বারা অর্চন! 


করিবে। পুজান্তে রক্ত করবীপুপ্পে স্বত-মধু মিশিত করিরা পপঞ্চাত্তকং 
খশিধরং বীজা গণপতে ব্িছুঃ ও হ্রীং পুর্ধদয়াং ও হী" হী কট্‌ 
স্বাহা”এই মন্ত্রে হোম করিতে হইবে । তাহা হইলে দেব গণপতি বাঞ্ছিত 
ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 

৭। “ও হ্রীং হরশীর্ষ বাগীশ্বরার নমঃ” এবং "ও মহেশ্বরার নমর 
এই ছুইটা মন্ত্রের মধ্যে য়ে কোন একটা ঘথানিয়মে প্রত্যহ ভ্রণ করিলে 
বাদী ও কবি হইতে পারা যার । 

৮। কৃকলাসের অধর শিখার বন্ধন কবিরা “ও নাভি বেগে উর্বশী 
স্বাহ” এই মন্ত্রী জপ করিতে করিতে আহার করিতে বনিলে অপরিমিত 
আহার করিতে পারিবে । - 

৯। কতকগুলি নর্ষপ লইয়া," ও হী তরী হ্রঃ হু: ফট স্বাহা” 
এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়! রোগীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলে সর্ধপ্রকার 
গ্রহদোব শান্তি হইয়া থাকে । 

১০। ওঁ নমো! নরনিংহার হিরণ্যকশিপুবক্ষোবিদারণায় ত্রিভুবন- 
ব্যাপকার ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাকিনী-কুলোন্স'লনায় স্তত্তো্ডেদায় সমস্ত 
দোষান্‌ হর হর বিনর বিসর পচ পচ হন হন কম্পয় কম্পয় মথ ম্থ ভী” 
হ্রী ফট কটু ঠঃঠ: এহেহি বজ্র আজ্াপয়তি স্বাঁহা” এই নুদিংহদেবের 
মন্ত্রটা পাঠ করিলে ভূত-প্রেতাদির ভয় বিদূরিত হয়। ভূতাদির 
আবেশও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে । র 
, ৯১। প্রত্যহ নখাহিত ভাবে "ও ভগবতে রুদ্রায় চগ্েশবরায় ই 
ই ফট্‌ ফট্‌ স্বাহা” এই মন্ত্রী জপ করিলে কোনরূপ দৈবী বিপদের 


আশঙ্কা! থাকে না। 
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১২।: “ও দৃষ্টকর অদৃষ্ট কালিদ্বনীগ হরনাগ সর্পদুত্তী বিস্দাঢ 
বন্ধনং শিবগুরু গ্রসাদাৎ” এই মন্ত্রটী সাতবার পাঠ করিয়া শ্বীয় পরিধেয় 
বন্ত্রে গ্রন্থি দিবে। নেই বন্ত্র যতক্ষণ অঙ্ষে থাকিবে ততক্ষণ সর্পাদি 
দংশন করিতে পারিবে না। 

১৩। প্রত্যহ আহারের পর আচমনান্তে-_"শর্যাতিঞ্চ স্থকন্যাঞ্চ 
চ্যবনৎ সত্বরমশ্থিনম্‌। ভোজনান্তে স্মরেছ্যস্ত তন্য চহ্ষুঃ প্রনীদতি ॥” 
এই মন্ত্র পাঠপুর্ধক সাত গও্ষ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া চক্ষুতে ছিটা 
দিবে । ইহাতে চক্ষুরোগ জন্মিতে পারে না। 

১৪1 “ওঁ নমে৷ ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুকম্ত শিরঃপ্রজলিত পশ্ু- 
পাশে পুরুষায় ফট 1” এই মন্ত্র পাঠপুর্বক অন্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা ছেদন 
করিলে, সর্বপ্রকার জর বিনষ্ট হইয়া থাকে । অমুক স্থলে রোগীর 
নাম করিতে হইবে! ূ্‌ 
 ১৫। প্রত্যহ আহারের পর আচমনান্তে "বাতা পির্ভক্ষিতো যেন 
পীতো যেন মহোদধিঃ যন্মরা খাঁদিতং পীতং তন্মেইগন্ত্যো ঘরিহ্যতু ।” 
এই মন্ত্রটী পাঠ করতঃ উদরে নাতবার হাত বুলাইবে। ইহাতে ভুক্ত 
দ্রব্য সহজে জীর্ণ হইবে, কখনও অজীর্ণাদি রোগ হইবে না এবং নিমন্ত্রণ 
আদিতে গুরু আহার করিলেও এই প্রক্রিয়ায় অতি শীঘ্র জীর্ণ হইয়া থাকে । 

পাঠক! আর কত লিখিব?-__-এইরূপ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অথচ গৃহস্থের 
নিত্য প্রয়োজনীয় কত বিষর যে তন্ত্রষধ্যে স্থান পাইয়াঁছে, ভাবিলে 
বিস্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়। তন্ত্কার ভ্রব্যগুণ হইতে আরভ করিয়া 
রসায়ন, বাজীকরণ, শাস্তি, পুটি ও তুরকর্শ, ক্ষত ক্র সাধন হইতে দেব- 
ধদেবীর উচ্চ উচ্চ সাধন, সর্বশক্তি আয়ত্রীকরণ প্রভৃতি নর্ববিষর প্রকাশ 
করিয়া মানবকে এক নৃতন চহ্ছ্‌ প্রদান করিয়াছেন। আদ্বিও পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান হরিতাল বা পারদের ব্যবহার অবগত নহে, কিন্তু বহু পূর্বে 
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তন্ত্রকাঁর তাঁহার ব্যবহারপ্রণালী প্রকুষ্টরূপে একাশ করিয়াছেন! আজিও 
তাহার ফলে সাধু-সন্যাপীর মধ্যে দবর্ণাদি প্রস্তুতের প্রণালী গুপ্ুভারে 
রক্ষা হইয়া আনিতেছে। আমাদের এই পুস্তকের প্রৃতিপাগ্, বিষয়-_ 
' তন্ত্রের সাধনায় ত্রদ্মজ্ঞান লাভ; তথাপি সাধারণের পরীক্ষার্থ কতকগুলি 
তদতিরিক্ত বিষয় পরিশিষ্টে সন্গিবিষ্ট করিলাম। সাধনা করিয়া» 
পরীক্ষান্তে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবে । এক্ষণে 
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কালে দীন গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে_পাঠক! না জানিয়া__ 
মনন অবগত না হইয়া তন্ত্রের নামে নানিকাঁটা কুঞ্চিত করিও না £ 
তন্ত্রশাস্ত্ের ন্তায় আর কোন শান্তর এরূপ সাধন-পদ্ধতি প্রকাঁশ করিজে 
পারেন নাই। তন্ত্রশান্র সাধনার কল্প-ভাগার ; যেষাহা চাহিবে, 
তন্ত্রশান্্র তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে । তত্্রশান্্র সর্বাধিকারী, 
জনগণকে আপন অঙ্কে আশ্রয় দিয়া সমান ভাবে সকলের অভাব 
পুর্ণ করিতেছেন। রোগী, ভোগী বাঁ যোগীর কাহাকেও হতাশ হইতে 
হইবে না। তাই তন্ত্রজ্ঞ সাধক বলিতেছেন-_ 
যেহভ্যস্তস্তি ইদং শাস্ত্র পঠস্তি পাঠিয়স্তি ব1 
সিদ্ধয়োহষ্টৌ করে তেধাং ধনধান্যািমন্নরাঃ ॥ 
আদৃতাঃ সর্ধবলোকেধু ভোগিনঃ ক্ষোভকারকাঃ। 
আপ্ম,বন্তি পরং ত্রন্ম সর্ববশান্রবিশারদাঃ 
-_ তন্ত্র-সাক 
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যাহারা এই শান্্র অভ্যাস করে, পাঠ করে অথবা গাঠ করাইয়া 
থাকে, অষ্টসিদ্ধি তাহাদের হস্তগত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ তাহার 
ধনধান্যা দিসম্পন্ন, সর্বলোকে সমাদৃত, উত্তম ভোগশাঁলী, শক্রক্ষোভকারী 
ও সর্বশাস্ত-বিশারদ হইয়া পরিশেষে পরমব্রদ্ম লাভ করিয়! 
থাকে । 

. পাঠক! তুমি তোমার পূর্বপুরুষগণ-অজ্জিত বতুরাঁজির অন্থসন্ধান 
না পাইয়া, লব বিকৃত মত্তিফষের কল্পনা বলিয়া নিশ্চিন্তে বসির আছ ? 
আর সুদুর আমেরিকার সমুন্গত ন্বাধীন সভ্য প্রদেশে, উদার অনগনন্ধিৎন্থ 
শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সেই তন্ত্রশান্ত্র কি অদ্ভূত বিশ্বান, ভক্তি ও 
ক্রিয়ার নব-যুগের আবিতাব করিয়াছে! আর আমরা মেই উচ্চ 
শিক্ষায় ও আত্মবিশ্বানে জলাঞগ্জলি দিয়া, আত কি ঘোর পরমুখাপেক্গী 
ও ভীষণ আত্মগ্রবঞ্ধক. হইয়া পড়িয়াছি,_-তাহা ভাবিতে কি লঙ্জা! 
হয় না? এ দেখ আমেরিকার [10667086508] 0০৫58] ০6 
8007 010৩] 2080051708৮ নামক)মাসিক পত্রের পঞ্চম খণ্ডের 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত, সম্পাদকীয় পু ল ঘাশান 504৮7 
[71165015800 61800০৪ ০0£ 12718 ) প্রবন্ধের মধ্যে একছুলে 
0৪2] 2180 2০1177751 মহৌদর লিখিত তন্ত্র বিষয়ক কিরূপ গবেষণা? 
উদ্ধত হইয়াছে. 
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মহামহোপাধ্যায় পপ্ডিত মোক্ষমূলর (195. [001191) ) কৌ 
(09065) হাঁর্ধাট স্পে্সার ( চ০:067% 991০9: ) প্রভৃতি গ্রনিদ্ধ 
'দার্শনিকদের মৃত উদ্ধৃত করিয্বা, সম্পাদক কেমন সুন্দর যুক্তিপূর্ণভাবে 
তন্ত্রের উপযোগিত1 ও তাহার প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিঘ্াছেন। তাহারা 
শ্েচ্ছাচারী হইয়্াও যে ভাবে তন্ত্র উপলব্ধি করিঘাঁছেন, আমরা চির- 
সাত্বিকতার ক্রোড়ে পরিপুষ্ট হইয়াও তাহা যেন এখন হৃদর়্ম করিতেই 
পারি না। আমরাই সাধনায় তন্ত্রের মধ্যে ব্যভিচার আনরন করিনা 
নত্ত্রমার্গ বীভৎস করিয়া তুলিয়াছি_ইহা যে যথার্থই কালের বল, 





২৮৪ তান্ত্রিক গুরু [ পরিশিষ্ট 


£ 





তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে তাহারা তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষ এ 
পর্যন্ত যতদূর উপলদ্ধি করিরাছেন, তাহাই সম্পূর্ণ নহে; বিশুদ্ধ 
ব্রহ্মানন্দপ্রদ- ব্র্গজ্ানের পথই তন্ত্রের চরম লক্ষ্য | ভবে আমাদের . 
দেশীর সাধক-নমাজ্জ তন্ত্রের শৃঙ্খলাবদ্ধনাধনা-পথত্র্ট হইরা বদৃচ্ছা পথে 
পূরিচালিত হইয়াছেন, আমেরিকার [227000179৩1 (ভাঁন্ত্রিক 
অর্ডার) সেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই। তাহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন, 
করিয়াই অগ্রসর হইতেছেন। জ্ঞান ও যোগের গুরু থিয়োসফিষ্ট- 
সম্প্রদায়ের স্থায় হয়ত একদিন তীহারাই আগাদের গুরুরূপে ভারতে 
আনিয়া আমাদিগকে তন্ত্ররহন্ত বিষয়ে উপদেশ ও সাঁধন-প্রক্রিরা শিক্ষ! 
দিবেন। সকলই সেই অঘটন-ঘটন-পটিয়নী মহামায়ার ইচ্ছা !! 

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সমন্ব করিয়া তন্ত্রের নাধনপ্রণালী নন্িৰিষ্ট 
হইরাছে। অদ্দৈত ত্র্মজ্ঞানই তন্ত্রের চরম লক্ষ্য ; ভক্তি ও কর্মের সাহায্যে 
নেই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে । আমরাও এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ: 
করিলাম। সাধনা করিরা, পাঠক তাহার মন্ধোগলকি করিবে | তন্ত্রের, 
সার কথা এই ঘে, যে নর কামনাশৃশ্য হইয়! দেবতার প্রতি ভক্তিপরারণ- 
হর, ভগবাঁন্‌ তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। সকাম উপাসকদিগের 
নাধুজ্যরূপ মুক্তিলাভ হর, নির্ববাণ নহে । আর যাহারা কামনাশুন্য হইয়া 
দেবারাধনা করে, তাহারা নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হর; পুনর্বার দর 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। 


মুদ্ঘা প্রতীচ্ছতে দৈবস্তৎকামেন দ্বিজোত্তমঃ ॥ 
_-শাক্তানন্দ-তরদ্দিণী- 


এই বচন দারা প্রতিপা্দিত হ্টরাছে যে, অন্ত কামনা করিয়া ষে. 
কম্ম কা হর, তাহা ভোগনাশ্ট বিধার নিক্ষল এবং দেবতাগ্রীতি কামনা. 
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সপ শাপীপাপা্পপাশাপ্পি্পাপার্পাাপপপীীপাপপ্ী পা পল তা পা, 





পাপ 


করিয়া যে কম্ম করা হয়, তাহা শরীরারভ্তক, ছুরদৃষ্ট-বিশেষাত্মব, 
লিঙ্গশরীর-নাশক বিধায় সফল। যেহেতু, লিঙ্গশরীর ধ্বংন না হইলে 
€মাক্ষ প্রাণ্থি হয় না। কর্মক্ষয় না হইলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ পায় না; 
জান ব্যতীত লিদ্দশরীর ধ্বংসের অন্য উপায় নাই। স্থতরাং লিঙ্গ- 
শরীর-নাশক সেই জ্ঞানই তন্ত্রের একমাত্র চরম লক্ষ্য । তাই তন্ত্রকার 
জলদগন্ভীর স্বরে বলিয়াছেন__ 


বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রক্মণি নিশ্চলে | 

পরিনিশ্চিততত্বো৷ যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ 

ন মুক্তির্জপনাদ্বোমাছুপবানশতৈরপি | 

ব্রন্বৈবাঁহমিতি জ্ঞাত্ব মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ 
-_মহানির্বাণ-তন্ত্র 


_-যে ব্যক্তি নামরূপাদি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রদ্দের 
তত্ব নিরপণ করিতে পারে, সে ব্যক্তি কশ্শ-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। 
যতকাল পুত্র বা দেহাদিতে আমিত্ব জ্ঞান থাকে, ততদিন শত শত ভপ, 
হোম বা উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। কিন্তু "আমি ব্রহ্ম” এইরূপ, 
জ্ঞান জন্মিলে দেহী মুক্ত হয়। 

পাঠক! দেখিলে, তন্ত্রশান্ত্র কিবূপে মুক্তিপথ ্রদরশন করিয়াছেন । 
এখনও কি বলিতে চাও-_তন্ত্র রজ্রজ্ঞানে অদূরদর্শী ছিলেন? কখনই 
না। বরং তন্ত্র সর্বসাধারণকে শনৈঃ শনৈঃ প্রবৃতির পথ দিক যেরূপ 
্রক্মজ্ঞানে উপনীত হইবার উপায় নির্দেশ ডি অন্যান্ত 
শাস্ত্র অপেক্ষা তন্ত্রের কতিত্বই অধিক বিকশিত-হইফ্লাছে। অতএব 
_ তন্ত্রানভিজ্ঞ পরাহুকরণকারী ম্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল: ব্যক্তির নি 
ুগ্ধ ন। হইরা, ধীর ও স্থির “চিত্তে তন্ত্রের নাধনার নিযুক্ত-হ হ--দেখিবে, 
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ক্রমশঃ মনে অপার আনন্দ ও শান্তির উদয় হইবে, দিন দিন মুক্তিপথে 
অগ্রনর হইয়া মত্ত্যেই অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে! আমরাও এখন . 
নংসার-নাগর-নিম্থ প্রাণীদিগের মুক্তিপোতত্বক্পপা, হরি-হর-বিধি- 
সবিতা, জনন-মরণভয়-নিবারিণী ও. ভূক্তি-মুক্তি-প্রণারিনী, নেই 
শবশিরোধরা, রণ-দিগম্বরা, স্রারিকুলঘাতিনী, সর্বার্থনাধিনী, হর- 
উরোবিহারিণী ব্রহ্মময়ীকে ব্রদ্দের সহিত অভেদজ্ঞানে তাহার শমনলাদ্িত 
বিরিঞি-বাঞ্তিত অতুল-রাতুল পদদন্থারবিন্দে প্রণতি পূর্বক পাঠকবর্গের 
নিকট বিদার গ্রহণ করিলাম । 


ও নমন্তে পরমং ব্রহ্ম নমন্তে পর্মাত্মনে । 
নিগুণায় নমন্ত্রভ্যং সব্দরপাঁয় নমো নমঃ ॥ 


ও তৎ সৎ 


রি 


প্রীশ্রীকষ্ধার্পণমন্ত 


_ শ্রীজ্মীলিগম্মানন্দ্ন্স 
জীীন্বলী শু জ্বালী 


রায়, বাহাছুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ০সন১ ভি, লিট (অন); 
. কবিশেখর মহোদয় লিখিয়াছেন__ 
.. বু গল্প, বহু উপন্যাঁস, বহু প্রবন্ধ আভকাল সপ্তাহে সপ্তাহে 
ব্দভাষার পাঠাগার অলঙ্কত করিতেছে; কিন্তু একখানি নিগমানন্দের 
«জীবনী ও বাণী” পুস্তকে যে আনন্দ, যে উপদেশ, যে উপন্তানের ন্যায় 
 ঘটনাবৈচিত্র্য ও সারগর্ভ কথা পাইলাম, তাহা গুর্ববোক্ত শত শত 
রত্বমালার মধ্যে মধ্যমণিম্বরূপ। এই পুস্তকে যে নাধুকে দর্শন করিলাম». 
 তীহাকে দেখিয়া সত্যই ঠাকুরদর্শনের পুণ্যলাভ হইল। যে নাঁধন। 
দেশ হইতে লুপ্তপ্রার, এই পুন্তকে সেই সাধনার অমৃত-পথ দেখিতে 
পাইলাম। নিগমানন্দের বাণী দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের বাণীর মতই 
: সরল, . মর্শম্পর্শী ও জীবন-পথ চিনাইবাব পক্ষেআলোক-বন্তিকা- 
স্বরূপ। * * * এই বইখানি বাঙ্গালী গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে নযত্বে রাখার, 
.. সামঞজী। ইহা! দেবমাল্যের মত পবিভ্র, উতকষ্ট কাব্যের মত রসোদ্দীপক 
এবং মধুচকের স্যার মধুর । প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থ যদি পুত্রকন্তাগণ লইয়া. 
. সপ্রদ্ধভাবে ইহার ছুই এক অধ্যায় পাঠ করেন, তবে তাহার গৃহের বায়ু, 
নির্মল ও বিশ্তুদ্ধ হইবে । . 

 প্রবর্তক--* ৯*.জিজ্ঞান্থ মন এবং নিব ইহাতে তৃপ্ত হইবে», 
অপ্রারুৃত সাধন-পথের পথিক যাঁরা, তারা এই সপুযগর্থে নন্গিবন্ধ 
সদৃগুরুর, রঃ দর্শন ও দুল বাণীর মাঝে: আলো, ও সন্ত 
পাইবেন । * * রঃ ? র্‌ ূ 
-. আনন্দবাজার পরি * এই হরি ও সথবম্পাদিত 


পুস্তকখানি দাতিনহিছিিতে যথেষ্ট শান্তি দিবে। হ..; 
রণ? 


 আীস্ীনপমানদ্দউ পদেশাগত 


 বজবিদেহী মহন্ত ভীম স্বামী ধনথয় ছাল বাবাজী হারা টা 
পরিচালিত ভ্রেমানিক পুত্র জুর্শল বলেন টি রর 
: কালধর্থে মহাপুরুষদের পাঞ্চভৌভিক দেহের পতন হইলেও 


ভাহাদের নি জীবনের অলৌকিক কাহিনী-ও উপদেশাদুত- একদিকে :. 


যেমন এই নশ্বর ভগতে তীহাদিগকে অবিনখবর করিরা: বাখে, অস্ঠাদিকে 
আবার ভ্রিতাপে তাপিত নরনারীর জন্য অযুতের সন্ধান দিদা থাকেন. 
বাংলার জাতীয় জীবন আজ চরম ছুদ্রিশা্র উপনীত নৃতপ্রার্ এই. 
অভিশপ্ত জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, পাশ্চাত্য রাজনীতির কোন ইজ ঘের 


ঘারাই তাহা সম্ভব হইবে না। ভারতীর ভাঁতির.. - প্রেরণা... 
আধ্যাত্মিকতা । অতএব . আব্যাম্মিকতার প্রেরণা ডে? ই জাতিকে ' 


বাচাইতে হইবে । শ্রীপ্ীনিগমানন্দ উপদেশামৃত এইরপ একখানা গ্রন্থ, 
হাহা হইতে আধ্যান্সিকতার প্রেরণা আমরা শু ব্যষ্ট জীবনে নহে 
নঘষ্টি জীবনেও পাইতে পারি। মনোরম ভাবায় ও অপূর্বব ভঙ্দীতে এই 
নকল উপ দেশ বলা হইগাছে। গ্রন্থপাঠে কর্মী কর্থের প্রেরণা, জ্ঞানী 
জ্ঞানের মহিঘার উদ্দীপিত হইবে এবং. প্রেমিক ভগবতপ্রেমের অপূর্ধ 
ান্বাদ লাভ করিবেন ।. প্রবানী, গৃহী ও নন্যানীর আদর্শের.কথ] যেমন: 
ইহাতে বল! হইয়াছে? আবার সণাজ-ন নংস্তারক এবং রা্রনেতাও তাহাদের. 
'চলার পথের নিরদশ ইহাতে দেখিতে: প্াইবেন। সতএব. এইক্সপ 
একখানি গ্রন্থ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যাস্টির নিভঃপাঠা--নিতাী রঃ 
হুইবাঁর বে বলির! ব্লা রা পারে। 





টি জি 

শ্রী স্বাণী নিগমানন্দ সরত্বতী পরমহংসদেবের 
-...-. অমর অবদান 

চনান্ক্ষভ-গন্ছান্ী 





রি ব্রহ্গচর্যয লাধন বাঙ্গালা-_দাদশ সংস্করণ 
:.. "প্রতি সংঘ্বরণ - ইংরেজী- প্রথম সংস্করণ 
পাছে চিত্র স্ঘলিত: আসামী--প্রথম সংস্করণ 


হিন্দী -_ প্রথম সংস্করণ 
'ষুল্য এক টাকা উড়িব্যা--গ্রথম সংস্করণ 


সনাতন হিনদুধর্দের ভি ্র্চর্যের উপর প্রতিঠিত। এই পুস্তকখাঁনিতে 

ব্রহ্মতধ্য সাধনের ধারাবাহিক নিয়মাবলী ও তাহার উপকারিতা! বিবৃত 
হইয়াছে এবং বর্চরধ্য রক্ষার . (বীধ্যধারণের) কতকগুলি যোগোজ 
সাধনপ্রণালীও বিত হইয়াছে । শুক্রসন্বদ্ধীয় রোগের শবরশান্ত্রো্ত ও 
অবধৌতিক ওবধের ব্যবস্থা আছে। 


২ যোগীগুরু সহজ উপায়ে যোগশিক্ষার অপূর্ব গ্রনথ। 
১৪৯০ সংস্করণ- মূল্য ই॥০ পাঠকবর্ের সম্যক অবগতির জন্ত চারিটী 
দর. 2 ৯ বিভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইল। 


“ ঘোগ্নকল্পে--গ্রস্থকারের সাধনপদ্ধতি সংগ্রহ, যোগ কি, শরীরতত্ব, 

_হংসতক্ব, প্রণবতত্, কুল-কুওলিনীতনত, বিশেষ কথা, যোগতত্ব, যোগের আটটা 

অর্গ, চারিপ্রকার যোগ.ও গুহা বিষয় ইত্যাদি । 

| সাধনকল্পে-আসন সাধন, তত্ব সাধন, নাঁড়ী শোধন, ভ্রাটক যোঁগ, 

আত্মজ্যোতিঃ দর্শন, ইষ্টদেবতা দর্শন ও মুক্তি ইত্যাদি । 

.. মন্ত্রকল্পে_ দীক্ষা-প্রণালী, উপগুর, মন্ত্রত্ব, মন্ত্রাগান, মন্তশুদ্ধির সহজ | 

উপায়, ভূতশুদ্ধি, অপের কৌশল, মন্ত্সিদ্ধির লক্ষণ ইত্যাদি । 
'স্বরকল্পে-_শ্বাসের স্বাভাবিক নিয়ম, শ্বাসফল, বশীকরণ, বিনা গুবধে 

রোগ আরোগ্য, কয়েকটা আশ্ধ্য সঙ্কেত, চির যৌবন লাভের উপায়, পুর্কেই 

মৃত্যু জানিবার উপায় ইত্যাদি) 


সি 





শু জ্ঞান রত ইহাতে জান ও যৌগের, জনি 

কা বি 'বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে । পাঠক- 

17550 -গ্রণের, অবগতির ভন্ত নিম্নে আংশিক 
মুল্য ৪1০ আনা। সুচী উদ্।ত হইল। 


নানাকাঁতডে- ধর্ম কিঃ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা,: গুরুর প্রয়োজনীয়তা, 
শান্তর বিচার, তন্ত্র পুরাণ, স্ছপ্টিতত্্ ও দেবতারহন্ত, একেখ্বরবাদ ও কুসংস্কার |. 
খণ্ডন, হিন্দুধর্মের গৌরব, হিন্দুদিগের অবনতির কারণ, হিন্দুধর্শের বিশেবত্, 
দ্বৈতাঁদ্বৈত বিচাঁর, কর্মফল ও জন্মাস্তরবাদ ইত্যাদি । | 
.  ভ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞান কিঃ জ্ঞানের বিবয়, নাধনচতুর, অনস্তরূপের প্রমাণ 
ও প্রতীতি, সমাঁধি অভ্যাস, জ্ঞানযোগ, বুন্গ-নির্ববাণ ইত্যাদি । 

পাধনকাণ্ডে_সাধনার প্রয়োজন, মারাবাদ, কুগুলিনীদাধন, অষটা্রযোগ 
ও তৎসাঁধন, প্রাণায়াম সাধন, প্রকৃতিপুরুবযোগ, যোনিম সাধন, ভূতশ্ত 
সাধন, জীবন্মুক্তি, বোঁগবলে দেহত্যাগ ইত্যাদি। 























.€ তান্ত্িকগুরু এদেশে ভন্রমতেই দীক্ষা ও নিত্য 

বষ্ঠ সংস্করণ নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ হইরা থাকে। 
্রন্থকারের হাঁফংটোন্‌ চিত্রসহ - সুতরাং এ পুস্তকখাঁনি বে সাধারণের, |' 

মূল্য ২৪০ নান্র'। বিশেব প্রয়োজনীয়, এ কথা বলাই 


বাহুল্য । সাধারণের অবগতির জন্য নিন্নে সুচীগুলি সংক্ষেপে উদ্ধত হইল । 


 সুক্তিকজে- তন্রশান্ত্, তন্তরো্ সাধনা, মকারতন্ত, সপ্ত আচার, ভাবত্রয়, 
তন্্ের ব্রহ্মবাঁদ, শক্তি উপাসনা, দেবমৃত্িতত্, সাধনার ক্রম ইত্যাদি । 


দাধনকল্পে--গুরুকরণ ও দীক্ষাপদ্ধতি, শাক্তাভিবেক, পূর্ণাভিষেক, 
অন্তর্ধাগ বা মানসপৃজা,. জপরহস্ত ও সমর্পণবিধি, পঞ্চমকারে কালী সাধনা, 
করান, তন্ত্রের বরহ্মসাধন, তন্ত্রোজ্ত বোগ ও যুক্তি ইত্যাদি । 


পরিশিষ্টে_বোগিনীসাধন, হস্থদদেবের. বীরদাধন, সর্জজ্রভা লাভ 


ঠ 


| দিব্যৃষটি লাত, অদৃশ্য হইবার উপায়, .অগ্ি নিবারণ, শূলরোগ গ্রতিকার, 
ূ জরি বর্ধরোগ শাস্তি, কতিপর মন্ত্রের আশ্চর্য ক্রিয়া ইত্যাদি। 











সারন্বত রানী 


€ প্রেমিক € গুরু ইহাতে নে পূর্তি সাধনা 

ব সংস্করণ . প্রেমভক্তি ও মুক্তির বিবয় বিশদরূপে 

্রন্থকারের প্রতিমুন্তি সহ. বণিত হইয়াছে। অবগতির ভঙ্গ সংক্ষিপ্ত 
মূল্য ৩ তিন টাকা সুচী উদ্ধত হইল। 

. পুর্ববস্কন্ধে_ভক্তিতত্ত, সাধনভক্তি, ভাবভভ্তি, প্রেনতভ্ভি, ভ্ভিবিবয়ে 
অধিকারী, ভক্তিলাভের উপায়, চতুঃঘ্টি প্রকার ভক্তির সাধনা, চৈতন্তোক্ত 
সাধনপঞ্চক, পঞ্চভাঁবের সাধনা, রাধাকু্ণ ও অচিত্ত্য ভেদাভেদ তত্ব, শাক্ত ও 
বৈষ্ণব, কিশোরী ভজন, শুর সাধন ইত্যানি। 

উত্তরক্ষন্ধে-_ভক্তিই মুক্তির কারণ, মুক্তির স্বরপ লক্ষণ, বেদাস্তোজ 
নির্ববাণ যুক্তি, মুক্তিলাঁভের উপায়, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ, অবধূতাদি সন্ধ্যা, 
সন্ন্যাসীর, কর্তব্য, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য ও তত্বন্, আচাঁধ্য শঙ্কর ও গৌরাদদেব, 
ভগবান্‌ ববামকষ্ণ, জীবন্দক্ত অবস্থা ইত্যাদি-। 


৬ মায়ের পা 


এই গ্রন্থে মা-কে, এবং কিরূপে মায়ের কৃপা লাভ করা যাঁয়, তাহ! 
অধিকারিতেদে বিবৃত হইয়াছে। ্রীগুরুর কৃপাই বে সাধন ও সিদ্ধির দুল, 
তাহা সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। উপদেশগুলি ঘা স্বয়ং 
শ্রীমুখে প্রদান করিয়াছেন। ৰষ্ঠ সংস্করণ, মূল্য ॥০ আট আন! নাত্র। 
হিন্দী সংস্করণ ॥০ আনা। 


এ কুভ্তযোগ ও সাধু ঘহাদস্মিলনী 

এই গ্রন্থে কুম্তয়োগ, তাহার স্থান ও সময়, সাধুদন্সিলনী কি উদ্েশ্টে 
কাহার কর্তৃক স্থাপিত, সাধকগণের বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত হইদাঁছে। 
বিগত ১৩২১ সালে চৈত্রমাসে হরিদ্বারে যে কুভ্তঘেলা হইরাছিল, ইহাতে 
তাহার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৯ টাকা । 


তিন 














৮ তত্তমালা! প্রথম খপ্ড. 


এই খণ্ডে দণ্ড 


শৃক্তিতদ্ত, গারত্রীতত্, দেবতাঁতত্ু 
শিবতত্তু, : মহাঁবিষ্ঠাতত্ব, _ বাসন্তী, 
অনপূর্ণা, শারদীয়। ও কালী প্রভৃতি 


শাকতসম্রদায়ে প্রচলিত যাবতীয় 


পুর্া-পার্ধণ ও. . উৎ্সবাদির তত্ব. 


তি হইয়াছে! তৃতীয় সংস্করণ, 
বসান হাতি 


ণ ব্রল্গতত্ত্ .বা. 





৯. -তন্ত্‌ তরমালা দবিতীর খও 


এই: খণ্ডে--ভগবত্তত্ত, অবতার | 
ততঃ তত্ব, লীলাতি, ঝুলনবাত্রা, বাসযাত্রা, 
দৌলবাত্রা প্রদ্থৃতি বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের |. 
উৎসবাদির তত্ব-বমূহ বিবৃত হইয়াছে। | 
এক কথায় বলিতে গেলে বৈষ্ণব 
শাস্ত্রের চরম তন্ত্র অবগত হইবার 
একমাত্র শ্রেষ্ট গ্রন্থ। তৃতীয় সংস্করণ, 
মূল্য ৪০ বার আনা মাত্র। 


১০. তত্্লাল! তৃতীর খ 


এই খগ্ডে শত 


খখ্যযোঁগতন্ত, যোঁগনিত্রাতত্ত, নিৰুতিতত নেবাঁততু, 


স্বগতত্ত, নৃত্যুতত্ব, অশৌচতত্, উৎ্সবতত্ত, শ্রীরুঃচৈতন্ঠতত্ডু ইত্যাি হিদুর ] 


সাধনা সম্পূর্ষিত বহু জ্ঞাতব্য বিবয়ের বিশ্লেবণ ও 
দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৮০ পাচ পিকা মাত্র । 


১ সাধকাউটক 


এই গ্রন্থে আটজন গৃহস্থ সাঁধুর 

রি জীবন কাহিনী বর্গিত. হইয়াছে। 

'এই পুস্তক চরিত্রগঠন: ও -ধর্ঘ- লাভে 

_বিশেব সহায়তা করিবে । ওর সংস্করণ, 
মূল্য ৯২ এক টাঁকা মান্র | 


আলোচনা কর! হইয়াছে । 


২২ বেদান্ত- বিবেক 


ইহাতে 'নিত নিত্যবিবেক, 
দ্বৈতাদ্বত-বিবেক, পঞ্চকোঁব-বিবেক, |. 
আত্মানাত্র-বিবেক ও মহাঁবাক্য-বিবেক. | 
এই করেকটী - বিবর় আলোচিত 
হইছে দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৯ 


১৩ শিক্ষা, | 
শিক্ষার আদর্শ, দমন্তা, সমাধান, প্রতঘ্োগ--এই পর্বচতুষ্টয়ে বিভক্ত । 
শিক্ষাকে অধ্যাসদৃষ্টি দিয়া! দেখিবার ইহা। অভিনব গ্ররাস। শিক্ষাকে, কি 
করির| জীবনে রুটাইরা তোলা খাইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞতালনধ সঙ্কেত 
এই পুস্তকে পাইবেন। -্র সংস্করণ, মূল্য ২২ ছুই টাকা মাত্র। - 
শা শী শশা 





চা ও, 
1 





| ভক্তিমূলক. কতকগুলি আধ্যাত্বিক 
| বষ্ঠ সংস্করণ, 1%০ ছয় আনা মাত্র। 





১৭ অভয়বাণী 
. প্রীন্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক 
ৃ তদীয় শিষ্য-ভক্তবৃন্ৰ সমীপে লিখিত 
ওশ্রীমুখ-কথিত আশা ও উদ্দীপনা পর্ণ 
| বাণীবিশেবের সংগ্রহ। অনংঘত চিত্ত 
মানবের নিরাশ প্রাণের একমাত্র 
|| ভরসাস্থল। ইহা পাঠ করিলে আনন্দ 
| প্রচুর পাইবেন।-্য সংস্করণ, মূল্য ॥০। 


১৪ উপদেশ-রত্মাল। 


এই পুস্তকখাঁনিতে -খষি ও সাধু মহাপুরুষদিগের 


কর্ম, নদ ও 
তত্বপুর্ণ উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। 


৬৫ স্তোত্রমালা 


'দারস্বত-মঠে পঠিত নিত্য-নৈমিত্তিক ভ্তোত্রসমূহের সংগ্রহ। 
| অক্ষরে পরিফাঁর ছাপা। ষ্ঠ সংস্করণ, মূল্য ।%০ ছয় আনা শীত্র। 


১৬ ্ীন্্ীনিগানন্দের জীবনী ও বাণী 


|. -শ্রীম্ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃস্থত ছীবন-কথা 
আত্মপরিচয়, তত্বোপদেশ ও অভয়বাঁপীর অপূর্ব সমাবেশ | ইহা গীতাপাঠের 
| স্তয় স্ত্রী পু্জাদি পরিজন মভিব্যাহারে প্রতিটি গৃহে নিত্য পঠিত হইলে 
| সংসারে বিমল আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। তৃতীয় সংস্করণ, স্রীশ্রীঠাকুরের গ্রতিগৃর্তি 
ও হ্তাক্ষরের গ্রতিলিপিসহ মূল্য ৩০ তিন টাকা আট আঁনা মাত্র । 


বড় বড় 


১৮ নিগমবাঁণী 


প্রীনদাচার্য স্বামী নিগনানন্দ 
পরমহংদদেব তদীয় শিব্য-ভক্তগণের 
নিকট স্বহত্ে যে মত্ত উপদেশপূর্ণ 
পত্রে লিখিরাছিলেন, দেই 
পত্রাব্লী হইতে সাব্দরভৌম বাণী- 
গুলির সন্ধলনে এই গ্র্থের প্রকাশ । 
মূল্য ॥০ আনা মাক্র। 


পাটা পি 


সমন 


ষ * 


সবারম্বত গরন্থাবলী 
2৯০ 
5৯ কীর্তনমালা ্‌ র 
সার্বত মঠ, আশ্রম ও ভ্নন্তগৃত সঙ্ঘ সমূহে গীত কীর্ুন ও সঙ্গীত সদৃহের 
অপূর্বর সমাবেশ গীতপ্রির বানব মাত্রেই .পাঠে আনন্দে মুখরিত হইবেন । 
মূল্য ৯০1; : | 
২০ শ্রীআীনিগমানন্ৰ উপদেশাস্ৃত 
শ্রীৎ স্বামী নিগমাননদ পরনহংসদেব তদীয় শি্য-ভক্ঞগণকে উপলক্ষ 
করিয়া বে. সমস্ত অমূল্য উপদেশ বাণী দিরাছিলেন, তাহা গ্রথিত করিরা 
পুম্তকাকারে লহিবদ্ধ করা হইরাছে। মূল্য ছুই ই টাকা। 


পরমহুতদ রী স্বামীছি নিগমানল্দ ক 
্. ... হাফটোন প্রতিঘৃন্তি 
. বড় সাইজ ৪০, মাঝারী সাইজ ।০, ছোট সাইজ নানা রকমের-_ প্রত্যেকটা 
:%০ আঁনা। কার্ড সাইজ পকেটে রাখার উপযুক্ত %* আন! । - 











আহ্বত-ঙ্পলি 
[ সনাতন ধর্মের মুখপত্র ] 
আসীম-বন্গীয় সারস্বত মঠের তন্তাবধানে ব্রজ্মচারি-সজ্ব দ্বারা পরিচালিত 
ধর্ম, নীতি ও শিক্ষা সদ্ব্বীর মাসিক পত্র। প্রতি মাদের শেষ সপ্তাহে 
নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ৪৩শ বর্ষ (১৩৫৭ লাল) চলিতেছে । বাধিক 
মূল্য ভাকনাশুলসহ ৩৯ তিন টাঁকা মান্র। ্ 





- প্রাপ্তিস্থান :--দক্গিণ বাঙলা ারস্বত জাশ্রাম, 
পৌঃ হালিসহর (২৪ পরগণা)। 











সারম্বত গ্রন্থাবলী 
সার মঠান্তর্থত গীখাশ্রঘ ও সজ্যমমুহ 


ূ হইতে প্রকাশিত পুন্তকাবলী 
ঠাকুরের চিঠি-শরীদাচাধ্য স্বামী নিগমানদ অরশ্বতী পরনহংসদেব কর্তৃক 

| তদীয় শিষ্য-ভক্তগণ সমীপে লিখিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ 

পত্রাবলী । ১ম খণ্ড ১০ ২য় খণ্ড ১০, ওত্ব খণ্ড ১1০ 

্‌ ূ পাঁচ সিকা। 

্ দম্মিলনীর চিঠি--১৩৩৮ হাঁলিসহর ভক্ত-সন্সিলনীর বিকৃত বিবরণ ও 

ূ শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃস্থত উপদেশ । মূল্য ॥০ আন]। 

| ঠাকুর হরিদা্-্রীমন্মহাওরভূর অন্তর পার্ধদ নাম-সাধনার মূর্ত বিগ্রহ 

ঠাকুর হরিদাসের পুত জীবন-কথা। মূল্য ।০ আনা। 

| হিন্দুধর্্-_হিন্দুবর্শের মূল তত্ব বিশ্লেবণ। মূল্য %০ আনা। 

জয়পুর নাম মাহাত্ম্য-কীর্তনমৃ্‌-_মূল্য /* আনা। 

সদ গুরু নিগমানন্দ__শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-বিশ্লেবণ। মূল্য ১২ টাঁক]। 

দেবকের দিনলিপি-_সাঁধকের স্বতঃস্ফ্ত প্রাণের বাণী। প্রথম খণ্ড ৯৯, 

'দ্বিতীয় খণ্ড ১২, তৃতীয় খণ্ড ১২ টাকা । 

নিগম-স্মৃতি-_পদ্যচ্ছনে ঠাকুরের জীবন-কথা। মুল্য ।%০ আনা। 

্রী্রীগুরুণীভা-_সংস্কত মূল ও তাহার প্রাঞ্জল পণ্ঠানুবা্। দূল্য।০ আনা। 

1 আ'ার্ধ্য-প্রস্গ- শ্রীশ্রীঠাকুর নিগনাননদ পরমহংসরদেবু-ম্পর্কিত | 'গুরু-শি্য 
বা ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলার উজ প্রকাশ | দূন্য ১২। 

আমি কি চাই- শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেবের প্রাণের আকৃতি। উহা পাঠে 
তীহার অমিয় মধুর ভাবধারা হদয়ঘন হইবে। দূল্য ।০। 

বোর জাতির-জাগরণের বিদ্যুৎ দণ্ড। মূল্য ৪০ আনা 








- সারত্বত গ্রন্থাবলা চে 
লরজ- পক উনি ্রবর্থিত পাঁচটা নিয়মের ্াপ্তল বিভ্ার |. গুরু. 
বাক্যে বিশ্বাসী জনগনের অবগত পাঁলনীর। -মূল্য।০ আন 
আদ [হি গঠনে শ্রীপ্রীঠাকুর--জীবন গঠনৌপবোগী 
টা রাশিতে লমলগ্ত_-প্রতি গৃহে রাখার উপবুক্ত। মুল্য ১1০) 
ৃ নিত্যলোকের ঠাকুর _ প্রীপ্ীঠাকুর অফিত'ভানিচক্রের” মন্্রাভাস, ভাবলোক 
- বা নিত্যলোকের, অপূর্ব বর্ণশাসহ অভিনব গ্গ্রন্থ। মূল্য ১২1 
ৃ ্ীপ্রীগুরুতন্বাঘৃত, ত.জিনধু_গুরুতত্ত সম্পকে অপপ গ্রস্থ। গুরুভভের প্রাণের 
| ন্ট নিধি। মূল্য ৪ আনা ।- | 
| গর্ীদদ, গুরু মহিমী__পদ্চচ্ছনদে গুরুমাহাত্্য বর্শা । %০ আনা।. 
্ীপ্ীঠাকুর সাহাজ্য-াকুর নিগমানন্দদেবের নিছে বিরচিত 
টু -.. অপূর্ব গ্রস্থ। : মূল্য ৮০"আনা। 
রর মরণ-রহ্- দু ও পরপাঁরের কথা। মূল্য ১২ টাকা ।. 
মিলন-বাঁণী-_পদ্চচ্ে শ্রীত্রীঠাকুর্রে উপদেশীবলী।  প্রথন খণ্ড, দ্বিতীয় 
| .... 'সংস্করণ_মূল্য ৯২ টাকা, দ্বিতীর খও মূল্য ৯২ টাঁকা। 
: ছন্দে অভম্মবাধী-কবিতাঁর আকারে গরথত শশরঠাক্রের অভয়বাণী। 
_. মুল্য ১৯ট টাকা।, 


প্গুনিগ্রহনন্দ সা পরথাহযায়ী ্রধিত ওক জার সহজ 
মূল্য» আনা, 


£দরুকাদি পাইবার চিন 


*ঘ১। সরিশ্বত প্রচ |পোহ কোকিলামুখ (যোরহাটি ) আসাম।. 
 হশর্িধা বানা] সারস্বত আশ্রম, হালিগহর (২৪ পরগণা)। 
৩) মহেশ স্বেরী, ২১ শ্তামাচরণ দে ্রা্। কলিকাতা 
প্রেস, নং গন্গারাম পালিত লেনঃ কলিকজ 











